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পত্রিকা প্রসঙ্গ 


বিগত ১৪১০ বঙ্গান্দে প্রথম দুটি সংখ্যা যুগ্ম হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী দুটি সংখ্যা 
পৃথকভাবে প্রস্তুত করে বর্ষপূরণ করা হয়েছিল। সেদিক থেকে আলোচ্যবর্ষটি পত্রিকার পক্ষে 
ব্যবধানে আমরা হারিয়েছিলাম দুই প্রাক্তন সভাপতি, সারম্বত সমাজের দুই পণ্ডিত মানুষ 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার বিশ্বাসকে। বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি সাহিত্য ও 
ইতিহাসের জগতে তারা উভয়েই দিকপাল, পরিষদের বহুমুখী কর্মকাণ্ডে তারা দীর্ঘকাল ধরে 
যুক্ত থেকেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন__ তাদের প্রয়াণে আমরা শুধু যে দুজন কৃতী মানুষকে 
হারিয়েছি তাই নয়, দুজন অভিভাবককে হারানোর বেদনায় এখনো আমরা বিমুঢ় বেদনায় 
JITA হয়ে আছি। তাদের দুজনকে একত্র স্মরণ করার লক্ষ্যে পূর্বপরিকল্পিত বর্তমান সংখ্যাটি 
বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। সক্কোচের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাদের মতো কীর্তিমান কর্মীমানুষের 
সর্বাঙ্গীণ পরিচয় বহন করতে পারে এমন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে 
হয়, যারা যোগ্য তাদের এমন অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তারা সময়াভাবে প্রস্তাবে 
সম্মতি দিতে পারেননি, আর কথা দিয়েও একেবারে শেষ TALS প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করেছেন 
প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী এমন কেউ কেউ। ফলে এই স্মরণ সংখ্যার রচনাসুচির 
বিন্যাসে অনেক ফাক থেকে গেছে জেনেও আমরা নিরুপায়। ইতিমধ্যে প্রস্তুত হতে যে বিলম্ব 
হয়েছে, সে জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত, আমাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতার বিষয়ে অবহিত 
থেকেও আর অতিরিক্ত কালহরণ সমীচীন হবে না বলেই এই সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য উপচার নিয়ে 
উপস্থিত হচ্ছি। প্রয়াত দুই অধ্যাপকের অসংখ্য গুণগ্রাহীর কাছে অনুরোধ, তারা আমাদের 
অনন্যোপায় পরিস্থিতি বিবেচনা করে মার্জনা করবেন।, 

"শুধু প্রয়াণ-নৈকট্যের কারণেই তারা একই সংখ্যায় YS হলেন তাই নয়, আয়ুর হিসেবেও 
তারা ছিলেন সমীপবত্তী। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে তারা একই বর্ষে জন্মেছিলেন। বিষয 
হিসেবে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মিল না থাকলেও ইতিহাসচর্চায় তাদের উভয়ের আগ্রহ 
সর্বজনবিদিত। ইতিহাসের অধ্যাপক না হয়েও বাংলা সাহিত্যের খণ্ডশ বিপুলায়তন ইতিহাস 
লিখেছিলেন অসিতকুমার, দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ শ্রমে। আর অন্যদিকে দিলীপকুমার ইতিহাসের 
অধ্যাপনায় পেশাগতভাবে নিযুক্ত থেকেও সংস্কৃত, কৃংলা, ওড়িয়া ও ফরাসি সাহিত্যের 


i 


পাশাপাশি রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, নিরন্তর আগ্রহী থেকেছেন। 
আমাদের ভাবতে ভালো লাগছে তাদের মতো প্রজ্ঞাবানের অধ্যক্ষতায় একসময় এই পত্রিকা 
সমৃদ্ধ হয়েছিল! পরিষদের সেবায় নিযুক্ত তাদের দক্ষতা, নিষ্ঠা অভিজ্ঞতা ও অমায়িক 
ব্যবহারের অতুলনীয় এখ্বর্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, আমাদের চলার পথে অনেকেই 
তার থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারবেন। 

দুটি পৃথক গুচ্ছে নিবন্ধগুলি বিন্যস্ত করে, উভয়ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির 
মূল্যায়ন ও তাদের বিষয় স্মৃতিচারণ ছাড়াও তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপপ্ভি ও রচনাপঞ্জি যুক্ত 
হয়েছে, সাহিত্য-পরিষৎ-পৰিকা-য় প্রকাশিত উভয়ের একটি করে রচনাও পুনরমুদ্িত। 
দিলীপকুমারের অংশে স্থান পেয়েছে তার অপ্রকাশিত একাধিক faq উভয়ক্ষেত্রেই প্রধান 
নিবন্ধকাররা তাদের ছাত্র, অনেকেই তাদের বর্তমান বয়সের বিচারে প্রবীণ, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে 
যত লি টি 
আয়োজনে সাগ্রহে ও শ্রদ্ধায় সামিল হয়েছেন। 


বিগত সংখ্যাটি প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনজন প্রবীণ মানুষকে আমরা হারিয়েছি এঁদের 
মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় ২০০৪-এর ২৯ ATEA AMS রমাপ্রসাদ দাসকে। সন্দীপ- 
নোয়াখালির মুশাপুর গ্রামে তার জম্ম ১৩২৪ বঙ্গগান্দের ২৩ বৈশাখ। ছাত্রজীবনের প্রাক্-ন্নাতক 
পর্ব কেটেছে পূর্ববঞ্ছে, পরে সিটি কলেজে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর। 
অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন সিটি কলেজে, পরে নানা সরকারি কলেজ ঘুরে যোগ দেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে! কর্মজীবনের শেষ অংশে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কাজ 
করেছেন ১৯৮২-১৯৮৪। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য ২৯৮৪-তে অবসর গ্রহণের পূর্বে পুনরায় 
ফিরে যান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্রবাসী, পরিচয়, শনিবারের চিঠি পত্রিকায় লিখেছেন 
বাংলায়, ইংরেজিতে লিখেছেন ব্রিটিশ জানার্লি অব দি ফিলজফি অব MTA, ডায়েলেক্টিক এবং 
মেথড পত্রিকায়। ইন্ডিয়ান একাডেমি অব ফিলজফি এবং sehr দর্শন পরিষদ নামক দুটি 
প্রতিষ্ঠানেই সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লজিক অব টুথ ফাংশান; 
সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞান (তিন খণ্ডে); শব্দ. জিজ্ঞাসা; শব্দাথের দশন প্রভৃতি। গত চার বছর 
ক্যাসারের কষ্ট সহ্য করেও অবিশ্রাম গতিতে কাজ করে গেছেন। প্রকাশিত হয়েছে দাশনিক 
জিজ্ঞাসা-র শেষ দুটি খণ্ড, ভাষার বনিয়াদ; কথায় কথায় alee । জীবনের শেষ দিনেও যুক্তি 
বিজ্ঞান অভিধান গ্রন্থের ভূমিকা লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অসাধারণ প্রাণশক্তির অধিকারী 
শিক্ষাবিদ্‌ দার্শনিক মানুষটি বাংলা ভাষার প্রতি এক গভীর মমতা পোষণ করতেন। অসুস্থতা 
সত্বেও তিনি সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকায় লেখার প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন-__ তার 
প্রয়াণে সারস্বত সমাজের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। বর্তমান অধ্যক্ষের প্রতি তিনি এক শ্রীতিময় 
মমতা পোষণ করতেন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন কর্মসূচি রূপায়ণে একসময় তিনি 
অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত 
ভাষার বনিয়াদ গ্রন্থটি প্রকাশের সময় তার নিরন্তর জিজ্ঞাসা ও পরামর্শের কথা খুব মানে পড়ছে। 


eae PEE ee tee 
সাহিত্যচর্চা করেছেন নিয়মিত। রহস্যময় এক 'মানুষ ছিলেন তারাপ্রণব, অল্পবয়সে শাস্ত্রীয় 
সংগীতচর্চাতেও পারদর্শী হয়েছিলেন। তরুণ বয়সে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তার রেকর্ড 
বেরিয়েছে, MAI লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদের সংগীতচর্চার সূত্রেই 
একই সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি 
কলকাতায় জোড়াসীকো মুখোপাধ্যায় পরিবারে তার জন্ম, একশো ছ’ বছরের আয়ু-_ সেই 
যাস লেখক মানুষটি নিঃশব্দে চলে গেলেন ২০০৪-এর ১৬ ডিসেম্বরে। ১৯৪৬ 
খ্রিস্টাব্দে কালীঘাট মন্দিরের সন্নিকটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী FEC ‘মাতৃকাশ্রম প্রণব সংঘ’ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। আমৃত্যু সেই সঙ্বের দায়িত্বপালনৈ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ‘আশ্রম সংবাদ'এর 
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, উনত্রিশ বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছেন। যুগান্তর, বসুমতী 

এবং সমসাময়িককালের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রায় সবকটি পত্রিকাতেই নিয়মিত লিখেছেন, তার 
লি যো উর বহুরূপে 'দেবতা তুমি, সারা পৃথিবীর দেবদেবী এবং উৎসব নিয়ে 
তুলনামূলক আলোচনার এক সুখপাঠ্য আশ্চর্য গ্রস্থ। তন্ত্রসাধনার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন 
বেশ কয়েকটি গ্রন্থ : যক্ষিণী, যোগিনী ততত্রতপস্যা, ORE সাধনা ও- তন্ত্রকাহিনী। এর 
কোনোকোনোটি উপন্যাস হিসেবেই প্রকাশিত, এ ছাড়াও লিখেছেন সন্মোহন, কে ডাকে 
আমায়, FIST রহস্য। এই বইমেলাতেই প্রকাশিত হয়েছে আসমান জমিন, প্রবীণ বাঙালি 
লেখক তারাপ্রণব ITOT সাধনমার্গের তন্ত্রধারক, তার সেই সর্বশেষ গ্রন্থ দেখে যেতে 
পারলেন না। 

' নতুন ইংরেজি বছরের শুরুতেই আমরা হারালাম শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক নারায়ণচন্দ্র 
চন্দকে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত শহরের গাছ-গাছালি ঘেরা “লেখনী” নামে তার নিজস্ব 
বাসস্থানে ২ জানুয়ারি ২০০৫, অনেক কাজ Gata রেখে তিনি চলে গেলেন! এখনকার 
বাংলাদেশের পাবনা জেলায়, সিরাজগঞ্জ মহকুমার ‘বাঙ্গালা’ গ্রামে জন্মেছিলেন ১ মার্চ ১৯১৩। 
রাজশাহী কলেজের ছাত্র পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় 
ভালো ফল করেছিলেন। ১৯৪১-৪৯ সময়ে সাব ইনস্পেক্টর অব স্কুলস হিসেবে বিভাগ পূর্ব 
এবং বিভাগোত্তর বাংলার জেলায়-জেলায় ঘুরেছেন কর্মোপলক্ষে। ১৯৫০-এ তিনি সহকারী 
প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন টাকী সরকারি বিদ্যালয়ে, পরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে কাজ 
করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল, বারাসাত সরকারি স্কুল, হেয়ার স্কুল, বালিগঞ্জ সরকারি 
স্কুলে। ১৯৭৬-এ তিনি জাতীয় শিক্ষকের সম্মান লাভ করেন। শিক্ষকতার বাইরে অবসর সময় 
প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন যেমন, তেমন লিখেছেনও প্রচুর, শিক্ষা, জীবনী, মনোবিজ্ঞান, বন্য 
জীবন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়ে তিনি তেত্রিশটির মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
প্রচলিত ভাষায় বিজ্ঞানের মানুষ না হলেও, বিজ্ঞানমনস্কতা তার ভাবনায় ও কাজে সর্বদা 
জাগরুক ছিল। এতিহাসিকের মন নিয়ে তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন বিজ্ঞানের যুক্তিশীল 
তর্ক ও সদা অন্বেষণ প্রবণতার পথে। বিপুলশ্রমে ও নিষ্ঠায় হাজার হাজার বছরের চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন, যে গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাকে ১৯৯৫ বর্ষে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে তার লেখা 
বৃহগুলি ছাড়াও অসম্ভব শ্রমে তিনি দুই খণ্ডে অনুবাদ করেছিলেন বিপুলায়তন বাল্মীকি 


i 


রামায়ণ | প্রবাসী, মডান রিভিউ থেকে শুরু করে তার সুখপাঠ্য সারগর্ভ নিবন্গুলি প্রকাশিত 
হয়েছে শিশুসাথী, কিশোর মন, শিক্ষক, বাংলার শিক্ষক, শিক্ষারতী, দেশ, শনিবারের চিঠি, 
আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত 
টিচার জানার্ল, এডুকেশন কোয়াটারলি, সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি 
লিখেছেন। পরিণত বয়স অতিক্রম করে তীর মৃত্যু হল, তবু আপাত অনাময় শরীরে প্রতিদিন 
একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে নিযুক্ত ও ব্যস্ত রেখে যে অপার কর্মশক্তির পরিচয় তিনি 
রেখে গেলেন তার কোনো তুলনা হয় না। তীর দীর্ঘায়ু জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই কীভাবে 
কঠিন are নিহিত ছিল, তা বাঙালির সারস্বত সাধনার সফল উদাহরণ হয়ে রইল। 


এই সংখ্যার সংশ্লিষ্ট লেখকদের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী, শ্রীস্বপন বসু, 
শ্রীকিন্নর রায়কে যাঁরা অধ্যক্ষের অনেক অন্বেষণ ও রচনা আহরণে সব সময়ই সাড়া দিয়েছেন। 
পাঠক ও গুণগ্রাহীদের কাছে জানাই বর্তমান বর্ষের বিলম্বিত তৃতীয় সংখ্যাটি যাতে দ্রুত প্রকাশ 
করা সম্ভব হয় তার জন্য আমরা অত্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি-- এবং আশা করছি সেই 
তৎপরতার জেরেই হয়তো বছরের শেষতম সংখ্যাটি যথা সময়েই আপনাদের হাতে তুলে 
দেওয়া সম্ভব হবে। 


২৯ পৌষ ১৪১১ প্রভাতকুমার দাস 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


লেখক পরিচিতি 


অচিন্ত্য বিশ্বাস (১৯৫৫) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। অদ্বৈত 
মল্পবর্মনের রচনা AAA সম্পাদনা করেছেন, অদ্বৈতের জীবনী লিখেছেন। সম্পাদনা 
করেছেন বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল | 


অপূর্বকুমার রায় (১৯৩১) ক্ষুদিরাম বসু কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগেও পড়িয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে : বাংলা গদ্য 
সাহিত্যে ইংরেজি প্রভাব; বাংলা গদ্যচর্চা : বিদ্যাসাগর শৈলী; শৈলী বিজ্ঞান; সাহিত্য : 
HARA | 


অরবিন্দ মিত্র (১৯৩৪-) এফ আর সি এস। ধানবাদে কর্মরত। 


কাননবিহারী গোস্বামী (১৯৩৯) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থেকে 
সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও IRI সাহিত্য । 
এখন চৈতন্যচরিত কাব্য শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত পুথি সম্পাদনার কাজ করছেন। 


কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (১৯৩২) উলুবেড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা করতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : 
ব্রাহ্ম রিফম মুভমেন্ট সাম সোস্যাল ত্যা্ড ইকনমিক ANS, ইণ্ডিয়ান মিরর : 
কালেছেঁড এন্ড এডিটেড ST | 


গৌতম নিয়োগী (১৯৪৭) রাজা পিয়ারীমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইতিহাস বিষযে 
গবেষণা করে পি এইচ ডি। উল্লেখ্য গ্রন্থ : ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা ; হিন্দুতের সংকট । 


তুষারনাথ রায়চৌধুরী (১৯৬০) কর্মসূত্রে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রচনা করেছেন 
দি ইন্ডিয়ান গোল্ড শীর্ষক গ্রন্থ। 


দীপান্বিতা সেন (১৯৩৮) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 
বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। বিপিনবিহারী গুপ্তের লেখা রবীন্দ্র সঙ্গ প্রসঙ্গ সম্পাদনা করেছেন। 


নিখিলেশ গুহ (১৯৪৭) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। রামমোহন বিষয়ে 
গবেষণা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। 


প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪) ইতিহাসের গবেষক ও কৃতী ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গ স্টেট 
আর্কাইভ-এর প্রাক্তন অধিকর্তা । CRF গেজেটিয়ার, প্রেসিডেলি কলেজ পরিকা-র 
সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন। মেদিনীপুরের সংগ্রামী এতিহ্য বিষয়ে সরকারি 
নথিপত্র অবলম্বনে মিডনাপুর Heb উই স্রাগল গ্রন্থ রচনা করেছেন। 


বন্দিরাম চক্রবর্তী (১৯৩৯) সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত জসীমউদ্দীন জীবনী গ্রন্থের 
- রচয়িতা। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। বেশ কয়েকটি শিশু- 
কিশোর পাঠ্য জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন। 


শ্যামল সেনগুপ্ত (১৯৪৭) সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। তার 
গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ব্রাঙ্মসমাজ ইন দ্য লেট নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী। বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ-_ ব্রান্মা সমাজ : প্রগতি ও পরিণতি। 


সুবিমল মিশ্র (১৯৪৯) বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের অধ্যাপক। বর্তমানে জলধর 
সেনের হিমালয় সমগ্র গ্রন্থ সম্পাদনা করছেন, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। | 


সুমন ভট্টাচার্য (১৯৬৯) কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 
অধ্যাপক। ‘জাতি বর্ণ স্তরান্তর বিন্যাস আন্দোলন’ বিষয়ে তিনি তার গবেষণার কাজ 
সম্প্রতি শেষ করেছেন। 


সৈয়দ মহম্মদ নাজিম (১৯৪০) কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত 
ছিলেন। উর্দু ও ফারসি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর, ফারসি সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন। 
দুশান জাভিতেলের দ্য বিগিনিং অব মডার্ন বেঙ্গলি ড্রামা (১৮৫২-১৮৮০) বইটি উর্দূতে 
অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় লেখার সময় নাজিম হায়াত নামে লেখেন। 


হীরেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪) প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার প্রাক্তন অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য 
বই: উপন্যাসে শিল্পরীতি : বাংলা উপন্যাসে বাতবতা : জগদীশ ও, জগদীশ OTAI 
জীবন ও সাহিত্য। 
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প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে অসিতকুমার 
| কাননবিহারী গোস্বামী 


'১ কথামুখ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা শ্রেণিতে আমার এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর 
আচার্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা ও অনুশীলন 
করেছেন। অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে তার নিজের লেখা পাঁচটি প্রধান গ্রস্ছ_ প্রাচীন বাঙালী 
ও 'বাঙলা সাহিত্য (১৯৫৭), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত_ প্রথম খণ্ড (১৯৫৯), বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬২), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত--তৃতীয় ve (১৯৬৬) 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৩) এবং দুটি সম্পাদিত গ্রন্থ রামগতি 
ন্যায়রত্বের IFON ও সাহিত্য বিষয়ক প্রভাব, আর ড. দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
(১৯৮৫)। . 

! সম্পাদিত গ্রন্থদুটির- মূল পাঠ অক্ষুপ্ন রেখে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসের আধুনিকতম প্রাপ্ত উপাদানের আলোকে' এদের মূল্যবান ভূমিকা এবং সংযোজক 
পরিশিষ্ট ও টীকা রচনা করেছেন। তার ‘Magnum 0১4১-শ্রেষ্ঠ সারস্বত কীর্তি বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থমালার প্রকাশিত নয়টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম চারটি খণ্ড প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ও অনুপুজ্থ আলোচনায় নিবেদিত। এই চারটি খণ্ডে তিনি 
অসংখ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পুথি এবং প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুদ্রিত মূল গ্রন্থ ও তাদের 
আলোচনা-বিষয়ক গ্রন্থাদি অবলম্বনে খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের গতিপথ অনুসরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনায় তার দৃষ্টিকোণ এভাবে নির্দেশত_ “বস্ততঃ সাহিত্যের ইতিহাস যে শুধু 
পুথির বিবরণ নয়, তা হচ্ছে একটা সমাজ-মানসের প্রতিফলন, ভৌগোলিক সংস্থানে-আবির্ভূত 
নৃগোষ্ঠীর আধিমানসিক পরিচয়বাহী, তা তার এই গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে।” 

বাংলা সাহিত্যের এই সর্ববৃহৎ এবং ব্যাপকতম ইতিহাস রচনায় ড. অসিতকুমার তার 
পূর্বসূরি আচার্য ড. সুকুমার সেনের এতিহ্যানুসারী। তবে ড. সুকুমার সেন প্রাগাধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪০) গ্রন্থের প্রথম দুটি 
খণ্ডে। তার বিষয়নিষ্ঠা, তথ্যসংকলন ও সন্নিবেশ, এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্মোহ 
বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণপঞ্া__ সবই পাওয়া যাবে ড. অসিতকুষারের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের 
প্রথম তিনটি খণ্ডে এবং চতুর্থ খণ্ডের প্রথমার্ধে। তবে পাঠকদের অতিরিক্ত পাওনাও আছে। 
ড! অসিতকুমার শতাব্দী ধরে বিভিন্ন কালপর্বের সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই 


২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূষিটি তুলে ধরেছেন। তারপর 
রয়েছে ওই কালপর্বে রচিত সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, পুথি, মূল গ্রন্থ ও তাদের মুদ্রিত 
সংস্করণের বিবরণ, গ্রদ্থাদির বিষয়বন্তু পরিচয় এবং গ্রন্থের অথবা রচনাধারার মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে 
লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ। এখানে আমরা ড. সুকুমার সেনের সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতময়, বিশ্লেষণের সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে পাই ড. অসিতকুমারের রসগ্রাহী 
বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ বিশদ, তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূৰ্ণ হয়েও অনুভবখদ্ধ এবং প্রায়শই কাব্য- 
লাবণ্যময়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ড. অসিতকুমার প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন, গল্পকারও 
ছিলেন। তার সেই সৃজনশীল মানস সাহিত্যের রসগ্রাহী বিশ্লেষণেও ধরা দিয়েছে। সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনায় তিনি পূর্বসুরিদের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরেন, সেই সঙ্গে 
প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আলোকে তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রয়োজনস্থলে সীমাবদ্ধতা ও aide 
দেখিয়ে দেন। এর মধ্যে একদিকে তার অনুসন্ধিৎসু চিত্তের প্রাজ্ঞতা, অন্যদিকে একটু 
কৌতুকপ্রবণ মনোভঙ্গিও ধরা পড়ে। 

ড. বন্দ্যোপ্যাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-এর দুটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 
প্রথমত তিনি যে কালপর্বের প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য আলোচনা করেছেন সেই সময়সীমার 
মুরোপীয় সাহিত্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। এদের মধ্যে আছে, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, 
রাশিয়ান প্রভৃতি সাহিত্য। এর ফলে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনাসূত্রে সমকালীন বাংলা 
সাহিত্যের অবস্থানটি স্পষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত ওই কালপর্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনা করছেন। এদের মধ্যে রয়েছে 
হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্য। ফলত সমসাময়িক 
অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যের 
ব্যাপক পরিমণ্ডল তুলনাত্মক রূপটি বিশদ হয়েছে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের 
কোনো ইতিহাসকার এই দ্বিমুখীন তুলনার কাজটি করেন নি। দেখা যাচ্ছে, ড. অসিতকুমারের 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি প্রদান শুধু আমাদের নিজ সাহিত্যেরই নয়, 
অন্যান্য ভারতীয় ও যুরোপীয় সাহিত্যেরও তুলনাত্মক পরিচায়ন। এর থেকেই বোঝা যায়, 
ড. অসিতকুমারের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলন লেখকের কী বিপুল অধ্যয়ন, 
তথ্যসঞ্চয়ন, তাদের সুষ্ঠু বিন্যাস ও নিপুণ মূল্যায়নে ATA | 


২ দুটি গ্রন্থ সম্পাদনা 
এক. রামগতি ন্যায়রত্বের বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রভাব : 


এই গ্রন্থের পরিচায়নে সম্পাদক লিখেছেন--“১৮৭৩ Be অন্দে রামগতি ন্যায়রত্বের 'বাঙ্গলা 
ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রকাশিত হইলে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত বাংলা 
সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থটি প্রথম ইতিহাসের মর্যাদা লাভ 
করিল। বোধ হয় পুথিভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বচনার ইহাই প্রথম উদ্যম।” 
রামগতির গ্রন্থের তিনটি উপচ্ছেদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য 
বিষয়ক। প্রথম উপচ্ছেদে বাংলা সাহিত্যের আদ্যকাল, Wie গ্রাকৃচেতন্য পর্ব আলোচিত। এই 


; প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে অসিতকুমার / ৩ 
অংশে প্রধানত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের পরিচয় ও তাদের কাব্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ 
আছে। দ্বিতীয় উপচ্ছেদে মধ্যকাল, অর্থাৎ চৈতন্যবুগ থেকে প্রাগ্‌ ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত 
বাংলা সাহিত্য আলোচিত। এই কালপর্বে শ্রীচৈতন্য-জীবনীকাব্য, কবিকঙ্কণ মকুন্দরাম, 
কেতকদাস-ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং রামপ্রসাদ 
সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় উপচ্ছেদের সূচনাংশে 
রয়েছে ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের রচনার বিবরণ! ড. অসিতকুমার রামগতির গ্রন্থের 
ভূমিকায় এই তিনটি উপচ্ছেদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিবরণ এবং তাদের সার্থকতা 
ও সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে কিছু কিছু নতুন তথ্যও সংযোজিত হয়েছে। 


' দুই, ড. দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : 
দীনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সারস্বত কীর্তি এই বিপুলায়তন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। 
রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য গ্রন্থটির সাতটি সংস্করণ হয় লেখকের জীবৎকালের মধ্যে। পরে 
্রন্থকারের পুত্র বিনয়চন্দ্র সেন সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজন-সহ গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ 
প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পু্ডক পর্যনের অনুরোধে ড. eas NA হলত 
সংস্করণ সম্পাদনা করেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে 
ড. দীনেশচন্দের উত্তরপুরুষদের অনুরোধ অনুসারে তার মুল রচনায় কোনো হস্তক্ষেপ 
উকিল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের নবম সংস্করণের ভূমিকা'য় বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পূর্বাপর প্রয়াসের পরিচয় দেবার পর ড. দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের 
মূল্যায়ন করেছেন। তিনি জানিরেছেন-_ “ae প্রকাশিত হইবার অল্পকালের মধ্যে অতিশয় 
জনপ্রিয়তা লাভ করিল এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের যথার্থ এতিহাসিক রূপে বঙ্গভাষাভাষী 
সমাজে পরিচিত হইলেন।” গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন 
“ইতিহাস, সমাজ, ধর্মসম্প্রদায় ও বাঙালির চেতনালোকের গৃঢ় সংবাদবাহী এই গ্রন্থ শুধু শুদ্ক 
পুথিপত্রের বিবরণীতে পর্যবসিত না হয়ে সুখপাঠ্য রচনাকর্মরূপে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। 
দীনেশচন্দ্রের আলোচনায় যুক্তি ও তথ্য যথেষ্ট আছে, জ্ঞানের কথাও সুপ্রচুর। কিন্তু সমস্ত 
আলোচনা আনন্দসঞ্চারী রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে, এখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা । বাংলা 
সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের ছায়াধূসর অতীত ইতিবৃত্ত দীনেশচন্দ্রের রচনার গুণে যেন কায়া 
ধারণ করে পাঠকের মানসনয়নে আবির্ভূত হয়।” 
|  ড. সেনের গ্রন্থটিকে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে সম্পাদনা করেছেন। 
প্রথম খণ্ডের সাতটি অধ্যায়ে আছে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি থেকে শুরু 
করে সপ্তম অধ্যায়ে 'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ’ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে অস্টম অধ্যায়ে “সংস্কার-যুগ” এবং ‘নবম অধ্যায়ে” 
‘কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবন্ধীপের ২য় যুগের বাংলা সাহিত্যের কথা। পরিশিষ্টের প্রথমটিতে 
আছে নানা হস্তলিখিত পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণী। দ্বিতীয় পরিশিষ্ট Janus Long<A ‘A 
Descriptive Catalogue of Bengali Works পুরোপুরি সংযোজিত। SEONI ‘নবম 
সংস্করণের পরিশিষ্ট” অংশে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠা ধরে ড. সেনের রচনার 
অসম্পূর্ণতা সম্পূরণ করেছেন এবং নানা স্থানের ভ্রম নিরসন করেছেন। এ প্রসঙ্গে চর্যাপদাবলী, 
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- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গোবিন্দদাসের কড়চা ও মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে সম্পাদকের আলোচনা ও 
সংযোজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

ড. দীনেশচন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তিনি 
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের ইতিহাসে পদার্পণ করেন নি। এর কারণ নির্দেশ করে 
ড. বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন__ “আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির | যাহার সমগ্র সত্তা মধ্যযুগের রসার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছিল, আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের নানা সমস্যাজালজড়িত কলহকলরবে তাহা নিশ্চয় শান্তি ও স্বস্তি পাইত না। সার্থক 
লেখক ও শিল্পীরাই শুধু নিজ নিজ প্রতিভার সীমা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। দীনেশচন্দ্রও 
ছিলেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন নাই বলিয়া আমাদের কোন ক্ষোভ 
নাই।” 


৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত- প্রথম খণ্ড 


ড. বন্য্োপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি, নয় খণ্ডে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রস্থমালার 
প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে গ্রন্থটি সাধুভাষায় লেখা হয়। ১৯৯৫ 
খ্রিস্টাব্দে নতুনতর তথ্যসংযোগে এর পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ লেখা হয় চলিত রীতিতে | 
এই গ্রন্থে ষোলোটি অধ্যায় এবং চারটি পরিশিষ্ট আছে। 

গ্রন্থের প্রথম পর্বে পাঁচটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে আলোচিত হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের দেশ, 
কাল ও জনজীবনের কথা। পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়-_ প্রাচীন বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্যে 
উত্তরাধিকার, বাঙালি রচিত প্রাকৃত ও অপজ্রংশ সাহিত্য, বাংলা লিপিও বাংলা ভাষা এবং 
চর্যাগীতিকা। আলোচনা এতিহাসিক ধারাবাহী, বিশদ তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিবিচারধদ্ধ, উদাহরণ- 
সংযুক্ত এবং অনুভবগভীর। এই অধ্যায়গুলির মধ্যে বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষার পরিচায়নে 
লেখকের তথ্যনিষ্ঠা এবং চর্যাগীতিকার সাধনতত্্ ও কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণে ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মননশীলতা ও অনুভবনিবিড়তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

প্রথম পর্বের “উপসংহার” হিসেবে একটি “পরিশিষ্ট” যুক্ত হয়েছে। তাতে প্রাচীন যুগে 
রচিত ফল অনুমিত, চযার্পদ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পটভূমির 
আলোচনা আছে। কিন্তু গ্রন্থের অনন্যপূর্ব বিষয় রূপে প্রাচীন যুরোপীয় সাহিত্য এবং ভারতের 
তৎকালীন অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা সম্পূর্ণ 
অভিনব। এই আলোচনা বৃহত্তর পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের অবস্থান নির্দেশক। 

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে এগারটি অধ্যায় এবং চারটি পরিশিষ্ট আছে। এদের মধ্যে আদি- 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আলোকিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইতিহাসের সঙ্কেত অবলম্বনে ত্রয়োদশ 
থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা ও পটপরিবর্তন বর্ণিত। সপ্তম অধ্যায়ে 
বাংলায় প্রাক-চৈতন্যযুগে বৈষ্ঞবধর্মের ধারাকে দেখানো হয়েছে। অষ্টম এবং নবম অধ্যায় 
দুটিতে বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্বীর্তন কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা পাচ্ছি। শ্রীকৃষজ্কীর্তন 
কাব্যকে ঘিরে “চণ্তীদাস-সমস্যা'র নানা জটিল বিষয় যেমন লেখক আলোচনা করেছেন, তেমনি 
DPR কাব্যের বিষয় আর স্বরূপও বিশ্লেষণ করেছেন। দশম, একাদশ, দ্বাদশ-_ তিনটি 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে অসিতধুমার / ৫ 


অধ্যায়ে বিদ্যাপতির ব্যক্তি-পরিচয় ও পদাবলী ছাড়া অন্যান্য রচনার কথা, বিদ্যাপতির বৈষ্ণব 
পদাবলীর পরিচয় এবং বিদ্যাপতির কবিত্ব প্রসঙ্গগুলি সবিস্তারে আলোচিত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 
অধ্যায় দুটিতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীর পরিচয় এবং কৃত্তিবাসের কবিত্ব প্রসঙ্গ আলোচিত 
হয়েছে। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়-সম্বলিত পুঁথির আলোচনায় তিনি প্রায় ডিটেকটিভ-সুলভ 
অনুসদ্ধিৎসার পরিচয় রেখেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিষয় আদি-মধ্য্গ মহাভারত-এর বাংলা 
অনুবাদের ধারা । এর মধ্যে সঞ্জয়ের মহাভারত সম্পর্কিত সমস্যার উপর নতুন আলোকপাত 
করা হয়েছে। ষোড়শ অধ্যায়টি মালাধর বসুর ব্যক্তিপরিচয় এবং তার ভাগবত-অনুসারী কাব্য 
শ্ৰীকৃষ্ণবিজয়-এর আলোচনায় পূর্ণ। “মালাধর ও ভক্তিতত্ব* অংশে প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে মালাধরের 
কাব্যে রাগানুগা বৈষ্ণব ভক্তির পূর্বাভাস পাওয়া যায় কি না, ae eine বিডি 
করা হয়েছে। 

রা কা রর রা 
প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তেলন বিচার করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় পরিশিষ্টে লেখক ‘জয়দেব গৌড়িয়া না ওড়িয়া’ এই বিতর্কের আলোচনায় নানা যুক্তি- 
প্রমাণে জয়দেবকে গৌড়িয়াই প্রতিপন্ন করেছেন। তৃতীয় পরিশিষ্টের বিষয় “নব চর্যাপদ" । 
ড. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত নেপাল থেকে চর্যাপদের পরবর্তী ধারায় রচিত যে-সমস্ত “চাচা-গান' 
উদ্ধার করে এনেছিলেন সেগুলি ড. অসিতকুমারের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্বরিদ্যালয় থেকে 
নব চর্যাপদ’ নামে প্রকাশিত হয়। এই পদগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত DATS রচনার ধারা অব্যাহত ছিল। এদের আলোচনা 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন উপাদানের সংযোজন। শেষ চতুর্থ 
পরিশিষ্টে এ্রীকৃষ্ণকার্তন.সম্বন্ধে ড. সত্যনারায়ণ দাসের ভিন্ন অভিমত সংগ্রথিত। ড. দাসের 
সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সিংভূম, ছোটনাগপুরের একটি মিশ্র ভাষা বা উপভাষায় রচিত। এ 
কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। ড. দাসের এই অভিনব অভিমত সম্পর্কে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিজে কোনো অভিমত দেন নি। তিনি ড. সুনীতিকুমার. চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত পাদটাকায় 
তুলে দিয়েছেন__ “বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে আমার ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, 
এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ শ্বীস্টাব্দের এধারে কিছুতেই হতে পারে না।” এর থেকে বোঝা 
যায়, ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. চট্টোপাধ্যায়েরই মতানুসারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাচীন বাঙালী ও 
বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়ই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 
হওয়ায় তার আর পৃথক আলোচনা করা হল না। 


' ৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত- দ্বিতীয় খণ্ড 


বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৬২) আলোচ্য বিষয় “চৈতন্যযুগেন্র 
(১৪৯৩-১৬০৫) বাংলা সাহিত্য । এই যুগটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্যযুগের প্রথমাংশ 
বলা যায়। এই যুগের বাংলা সাহিত্য শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রভাবে প্রভাময়। 

' আলোচ্য গ্রন্থে পনেরোটি অধ্যায় এবং দুটি পরিশিষ্ট রয়েছে। প্রথম অধ্যারে 
যথারীতি এই যুগের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


৬ / সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখা 


আলোচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য, ব্রতকথা ও: পাঁচালীর স্বরাপ। এই পূর্ব-ভূমিকাটুকুর পর 
তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে এ যুগের মনসামঙ্গল কাব্যধারা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 
DSF কাব্যধারার পরিচয়। প্রসঙ্গত মনসা ও চত্ডীদেবীর উত্তব, স্বরূপ ও পৃজাকাহিনিও 
আলোচিত হয়েছে। 

গ্রন্থের বিশেষ সমৃদ্ধ অংশ শ্রীচৈত্যদেব ও বাঙালির জীবনসাধনার পটভূমিকায় গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম। সম্প্রদায় ও সাহিত্যের সুবিস্তৃত বিবরণ। পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত এগারোটি 
অধ্যায় এই আলোচনায় পূর্ণ। সমগ্র আলোচনার মুখবন্ধ রূপে পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের 
জীবনের গৌড়পর্ব, পরিব্রাজক পর্ব এবং নীলাচল পর্বের ইতিহাস অনুসরণের পর তার গৌড়ের 
ভক্তবৃন্দ এবং উৎকলের ভক্তবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শ্রীচেতন্যের মানবমুখী 
বৈষ্ণব প্রেমধর্মকে দার্শনিক তন্তসিদ্ধান্ত ও আলঙ্কারিক Gun প্রতিষ্ঠিত করেন বৃন্দাবনের রূপ- 
সনাতন-শ্রীজীবাদি যড়, গোস্বামী। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এঁদের কথা আলোচিত। সপ্তম অধ্যায়ে পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ের ধারাক্রমে গৌড়ের চৈতন্য-অবতারবাদ, নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ডের গৌরপারস্যবাদ ও 
গৌরনাগরবাদ এবং বৃন্দাবনের চৈতন্যবাদ আলোচিত হয়েছে। অস্টম অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ 
অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবিত সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের বিশদ 
বিবরণ। এদের মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে চৈতন্য-জীবনী কাব্যগুলির আলোচনা বিশেষ FTA | যুগ 
পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবনকথা এই Hagiography বা Award কাব্যগুলিতে 
কিভাবে উদ্ভাসিত, লেখক প্রথমে তা দেখিয়েছেন। পরে এই কাব্যগুলিতে সমাজ-ইতিহাসের 
উপাদান, তাত্বিক সমৃদ্ধি এবং সাহিত্যিক সার্থকতা সন্ধান করেছেন। 

নবম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পর্যন্ত পাচ্ছি প্রাকৃচৈতন্যযুগ, চৈতন্য-সমসাময়িক যুগ এবং 
চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচায়ন ও মৃল্যায়ন। আলোচনার ভূমিকা রূপে নবম 
অধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ বিচারে বৈষ্ণব পদাবলীর রোমান্টিকতা, বৈষব পদাবলীর 
ভক্জিবাদ, এই পদাবলীর প্রধান দুটি ধারা গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী এবং 
রাধাকৃষ্ণলীলার পালা-পর্যায়। কীর্তনের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য, আর বৈষ্ণব পদাবলীর শিল্পরূপ 
বিশ্লেষিত হয়েছে। এরপর কালানুক্রমিকভাবে দেওয়া হয়েছে বৈষ্ণব পদকর্তা এবং তাদের 
পদাবলীর রসগ্রাহী পরিচয়। দশম অধ্যায়ের বিষয়__ প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ঞব পদাবলী 
(সংস্কৃত ও বাংলা)। একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে চ্ভীদাস-সমস্যা। এই 
দুরূহ সমস্যা সমাধানের কিছু ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ 
পদাবলীকার চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস এবং সহজিয়া চণ্ডীদাসের কবিত্ব-প্রসঙ্গ। ত্রয়োদশ অধ্যায়টি 
চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলীর পর্যালোচনা । আলোচ্য পদকর্তাদের মধ্যে আছেন 
মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, 
বংশীবদন চট্টরো এবং অন্য কয়েকজন পদকার। চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চৈতন্য- 
তিরোধানের পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী! এই পর্বের পদকর্তারা হলেন-_ বলরামদাস, জ্ঞানদাস, 
যদুনন্দন, মাধবদাস ও অনন্ত দাস। বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথার 
পরে এসেছে তাদের কবিস্বরূপ, কাব্যের বিষয় ও তাদের শিল্পমূল্যের RER | 

পঞ্চদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্জলীলা-বিষয়ক কাব্যধারা। 
এদের মধ্যে রয়েছে ARI ভাগবতাচার্ষের শ্রীকৃষ্প্রেমতরঙ্গিণী, মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল 


| 
| প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে অসিতকুমার / ৭ 
এবং দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল কাব্যগুলির কথা। এই আখ্যান কাব্যগুলি কতটা 
ভাগবতানুসারী, আর কতটা মৌলিক ড. বন্দ্যোপাধ্যায় তার সুষ্ঠু বিচার করেছেন। 

। পূর্ববর্তী প্রথম খণ্ডের মতো এই দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টেও তুলনামূলক বিচারের প্রসঙ্গ 
এসেছে। প্রথম পরিশিষ্টে পাচ্ছি সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে এযুগের বাংলা সাহিত্যের 
তুলনা। দ্বিতীয় পরিশিক্টে নিবন্ধ হয়েছে তৎকালীন ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে 
আলোচ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের তুলনা। ফলে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চৈতন্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 


|e বাংলা সাহিত্য ইণ্ৰি তৃতীয় খণ্ড প্রথম পর্ব 


ড.অসিতকুমার বাংলা সাহিত্যের SITENE তৃতীয় খণ্ডকে অখগভাবে প্রকাশ করেছিলেন 

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে । কিন্তু পরিবর্তন ও সংযোজনের পর গ্রন্থটি দুটি পর্বে ভাগ করে প্রথম পর্ব 
প্রকাশ করেন ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে । প্রথম পর্বের বিষয় অন্ত্য- 
A ee os লারা Ae উরি হরর ঠা যতি 
প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য। 

; আলোচ্য গ্রহের প্রথম পর্বে আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি যথারীতি ইতিহাসের 
৮577 ভব দিবা সতত 
গত, অবস্থার পর্যালোচনা। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, তন্ত্রপ্রসঙ্গ 
এবং সুফী সাধনা প্রসঙ্গের পরিচয়। ফলে আলোচ্য কালপর্বের সাহিত্যের পটভূমিটি স্পষ্ট 
হয়েছে। এরপর লেখক বিভিন্ন কাব্যধারা, কবি-পরিচয় ও সাহিত্যসংরূপ ধরে এ যুগের 
সাহিত্যের পরিচয়টি বিশদ করেছেন। 

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোকিত হয়েছে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, PHT ও কয়েকটি 
অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের BI | মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ নির্দেশের পর আলোচিত হয়েছে বাইশ কবির 
মনসামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, bail জগজীবন 
ঘোষাল ও কয়েকজন অপ্রধান মনসামঙ্গল কাবের কবিকৃতি। দ্বিজ রামদেবের 
চীমঙ্গলুস্বালোচনার পর লেখক দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায় ও রূপনারায়ণের 


ot দু্গাসঙ্গল বা ভবানীমঙ্গলএর কথা আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, দ্বিজ রামদেবের 


এশা 


কাব্য লৌকিক ম্দলকাব্য আর দুগার্মঙ্গল কাব্যগুলি মাকর্ণেয় চণ্ডী ও দুগা সপ্তশতী অবলম্বনে 
পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য। অপ্রধান মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে কৃষ্তরাম দাসের রায়মঙ্গল, ব্ীমঙ্গল, 
শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গলের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। এগুলি সবই লৌকিক মঙ্গলকাব্য। 
| গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারা এবং 
শিবায়ন কাব্যকথা। বিদ্যাসুন্দর কাব্যকাহিনির সংস্কৃত উৎস প্রথমে নির্দেশিত হয়েছে। পরে এই 
উৎস এবং কিছু মৌলিক কবিকল্পনা ধরে আলোচিত হয়েছে দ্বিজ স্রষ্টা সাবিরিদ খাঁ, কবি ae, 
কৃষ্ণরাম এবং কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল কাব্যগুলির স্বরূপ। 'শিবায়নকে 
পুরোপুরি লৌকিক মঙ্গলকাব্য বলা যায় না। শঙ্কর কবিচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন 
কাব্যবিচারে এদের পৌরাণিক উৎস এবং লৌকিক উপাদানের মিশ্রণ লেখক দেখিয়েছেন 


৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যকথা। লেখক প্রথমে 
ধর্মঠাকুরের মিশ্র পৌরাণিক ও লৌকিক স্বরূপ বিচারের পর ধর্মপুজা-বিধানের কথা বলেছেন। 
পরে দিয়েছেন রামাই পণ্ডিতের শৃন্যপুরাণ এবং খেলারাম চক্রবর্তী, ময়ূর ভট্ট, RANN 
চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যাদুনাথ বা যাদবনাথ ও শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের 
ব্যক্তিপরিচয় ও কাব্যপরিচয়। 

আলোচ্য গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়টি নাথধর্ম ও নাথ সাহিত্য বিষয়ক। এর প্রথমে নাথধর্মের 
স্বরূপ ও বিকাশধারা দেখাবার পর নাথ সাহিত্যের দুটি বৃত্ত গোরক্ষনাথ বৃত্ত ও ময়নামতী- 
গোপীযন্ত্ বৃত্ত আলোচিত হয়েছে। শেষে এসেছে নাথদর্শন বিষয়ক কিছু ছড়ার কথা। 

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অনুবাদ কাব্যের চারটি ধারা__ রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ বৈষ্ণব রচনার অনুবাদ। এদের মধ্যে অদ্ভুত আচার্ষের রামায়ণ 
এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতএর আলোচনা তথ্যপূর্ণ ও বিশদ। 
. "আলোচ্য গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়টি সর্ববৃহৎ। এতে ১৭৫ পৃষ্ঠার দীর্ঘ পরিসরে আলোচিত 
হয়েছে এ যুগের বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায়, বৈষ্ঞব পদাবলী এবং বৈষ্তবজীবনী ও ইতিহাস 
কাব্যের কথা। বৈষ্ণব আচার্য, কেন্দ্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে শ্রীনিবাস- 
নরোত্তম-শ্যামানন্দ ত্রয়ী আচার্ের প্রসঙ্গ, জাহবা দেবী ও বীরচন্দ্রের খড়দহ গোষ্ঠী, শান্তিপুরের 
অদ্বৈত গোস্ঠী, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন সম্প্রদায় এবং কয়েকটি সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের কথা। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছেন শ্রীনিবাস, নরোস্তম, শ্যামানন্দ, 
গোবিদ্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী, রায় শেখর, রায় TAS, কবিরঞ্জন বা 
ছোটো বিদ্যাপতি, আর কয়েকজন অপ্রধান পদকার। শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্যের আদর্শে এ যুগে 
অদ্বৈতাচাৰ্য ও তৎপত্তী গীতা দেবীর যে জীবনীকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল লেখক তাদেরও 
পরিচয় দিয়েছেন। এ যুগের বৈষচব সমাজের পরিচয়টি, সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি বৈষ্ণব 
সমাজ-বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধেরও আলোচনা করেছেন। 

গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়টি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের আলোচনার জন্য 
বিশেষ মূল্যবান। আলোচনার ভূমিকা রূপে প্রথমে বলা হয়েছে বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতির 
আবির্ভাব, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং আরাকানি মুসলমানদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের 
যোগের কথা। পরে এসেছে আরাকানের কবিদের মধ্যে দৌলত কাজী সৈয়দ আলাওল ও 
অন্যান্য কয়েকজন কবির রচনাপ্রসঙ্গ। এই কবিরা মধ্যযুগের দেববাদমুখর বাংলা সাহিত্যের ~~ 
মধ্যে ধর্ম-অসম্পৃক্ত রোম্যান্টিক মানব জীবন পিপাসার যে নতুন সুর এনেছিলেন সেই দিনের 
উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ, 
আলীরাজা প্রভৃতি মুসলমান কবিরা যে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন তাদের মধ্যেও বৈষ্ণব 
অলঙ্কার শাস্ত্রের বন্ধন ছাড়িয়ে সহজ মানবিক প্রাণাবেগই যে মূর্ত, লেখক সেদিকে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। - 

্রন্থশেষে নবম অধ্যায়ে দুটি পরিশিষ্ট যুক্ত। প্রথমটিতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজি, 
ফরাসি ও জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তুলনা । দ্বিতীয় পরিশিষ্টের 
বিষয় তৎকালীন হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া ও অসমিয়া সাহিত্যের মতো বিবিধ ভারতীয় 
সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তুলনা। 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে অসিতকুমার / ৯ 
৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-_তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব 


আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে স্থান পেয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা 
সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ। এর প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের বিবর্তন দেখানো 
হয়েছে। ২৪০ পৃষ্ঠাব্যাগী সুদীর্ঘ দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় এই কালপর্বের সাহিত্যে পুরাতন 
ধারার অনুবৃত্তি। এর প্রথমে আছে পূর্বানুসৃত ধারায় মনসা, চণ্ডী, দুর্গা ও ভবানী মঙ্গলের EA 
শিবায়নে-এর কবিদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যপ্রসঙ্গ বিস্তারিত; অন্যান্য অপ্রধান 
কবিদের পূর্ণাঙ্গ অথবা খণ্ডিত শিবায়ন কাব্যের কথা সংক্ষিপ্ত। এই কাব্যধারায় পৌরাণিক ও 
লৌকিক উপাদানের সহাবস্থানও আলোচিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় দুজন শক্তিমান কবি 
ঘনরাম চক্রবর্তী এবং মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যকথা বিস্তারিত রূপে পাচ্ছি। সত্যনারায়ণ 
পাঁচালি'র সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথা সংক্ষিপ্ত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে 
পুরাতন ধারার অনুবৃত্তির সঙ্গে নতুন মানবতাবাদী যুগচেতনাও কিভাবে আভাসিত, লেখক তা 
সযত্বে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি এসেছে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অন্য কয়েকজন অপ্রধান 
কবির কালিকামঙ্গল গতানুগতিক এতিহ্যানুসৃতির কথা। 

ATCA পূর্বযুগের মতো রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত-এর অনুবাদকাব্যও লেখা 
হয়েছে। তাদের মধ্যে মূলানুসরণ এবং মূলাতিরিস্ত কাহিনি যোজনার দিকটি লেখক দেখিয়ে 
দিয়েছেন। 

আলোচ্য যুগে বৈষ্ণব মহাস্তদের জীবনী ও বৈষ্ণব সমাজ বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে, লেখক সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। এযুগে উৎকৃষ্ট মৌলিক বৈষ্ণব পদাবলী 
কমই লেখা হয়েছে। তবু তাদের মধ্যে প্রেমদাসের বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এবং এতিহাসিক 
মূল্য উল্লেখযোগ্য | এইযুগে বরং পদকল্গতরু, AMIO সমুদ্র প্রভৃতি যে-সব বৈষ্ণব পদাবলী 
সঙ্কলনগ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে লেখক তাদের বিন্যাসক্রম এবং এঁতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাংলা সাহিত্যে শুধু পুচ্ছানুগ্রাহিতার যুগ নয়। এযুগের 
বাংলা সাহিত্যে কিছু নতুন শাখার উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটেছিল। গ্রন্থের সুদীর্ঘ তৃতীয় অধ্যায়ে 
তাদের স্বরূপ আলোচিত। প্রথমে এসেছে শাক্তপদাবলীর স্বরূপ এবং রামপ্রসাদ ও 
কমলাকান্তের শাক্তপদাবলীতে অধ্যাত্মতঞ্চের সঙ্গে মানবিক আবেদনের মেলবন্ধনের কথা। 
এরপর আলোচিত হয়েছে বাউল সাধনা ও বাউল গানের স্বরূপ এবং লালন শাহ ও পাঞ্জ 
শাহের মতো কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাউলের গানের বৈশিষ্ট্য বিচার। এষুগে লৌকিক ও এঁতিহাসিক 
ছড়া-পীঁচালী, রাজমালা-গ্রন্থ এবং গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ কাব্যে সমকালীন ARS ও 
সামাজিক ইতিহাসের যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি সঞ্চিত, লেখক সেদিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। , 

গ্রন্থের এই তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের আলোচনা মরমনসিংহ্গীতিকা YLIT 
গীতিকার। লেখক প্রথমে গীতিকার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। পরে আলোচনা করেছেন__ 
গীতিকার আবিষ্কারের Beer গীতিকাগুলির পালাবিন্যাস, গীতিকাসমূহের বিষয়বস্তু ও 
কাব্যধর্ম। গীতিকাণগুলির প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। ফলে আলোচ্য অংশটি 
এঁতিহাসিক বিচার ও রসবিশ্লেষণে পূর্ণতা পেয়েছে। 


১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্ববৎ দুটি পরিশিষ্ট যুক্ত। প্রথম পরিশিষ্টে রয়েছে সমকালীন 
যুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এই কালপর্বের বাংলা সাহিত্যের তুলনা। আর দ্বিতীয় পরিশিষ্টের 
বিষয় তৎকালীন ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে এ যুগের বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক 
বিচার। 


৭ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত-_চতুর্থ খণ্ড 


eee হর নজর: বালি ভিত 
প্রথমাংশটুকু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় পূর্ণ। এর পর এসেছে 
যুগান্তরের ক্রান্তিকাল।-উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ভাবধারায় শুরু হয়েছে বাংলা সাহিত্যের 
আধুনিক যুগ। গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে এই আধুনিক যুগের পরিবর্তমান সাহিত্যে নাগরিক যুগের 
জানাতে GE তাত বর ara Sa ইরিনা 
তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য | 

রা ধারের ante নানা 
দেখানো হয়েছে অনুবাদ সাহিত্যে, বৈষ্যব পদাবলী সংকলনে, মঙ্গল কাব্যে, মুসলমান সাহিত্যে, 
বৈষ্ণব কড়চা-নিবন্ধে, ছড়া-পাঁচালী-গাথা-গীতিকায় পুরাতন বাংলা সাহিত্যের অনুবৃত্তি। গ্রন্থের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পাচ্ছি প্রাচীন কবিগানের ও কবিওয়ালাদের বিবরণ। সেখানে প্রাচীন 
বিষয়ের মধ্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আধুনিক নাগরিক বিষয়ও উঠে এসেছে। চতুর্থ 
অধ্যায়ের বিষয় কলকাতার নগরকেন্দ্রিক GAGS ও হাফ-আখড়াই গান। পঞ্চম অধ্যায়ে 
রয়েছে DA গান, পক্ষীর গান, ভক্তিসংগীত ও ঢপ কীর্তনের কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত 
হয়েছে প্রাচীন নাটগীত, বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলের নাটগীত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণযাত্রার 
প্রসঙ্গগুলি। এরপর উনব্তিশ শতাব্দীর যাত্রাগান যাত্রার রুপান্তর এবং পাঁচালী গানের 
আলোচনায় আধুনিক নাগ'রিকতার সুরটি ধরা -হয়েছে। 


৮ কথা-সমাপন : লেখকের দৃষ্টিকোণ ও উদ্দেশ্য 


ড. অসিতকুমার কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ধরে বিপুল পরিশ্রম ও অসামান্য মননশীলতায় বাংলা 
সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনা করে গেছেন। এই দুই যুগের বাংলা সাহিত্য 
নিয়ে যীরা গবেষণা করবেন তাদের কাছে এই গ্রন্থমালা তথ্যের খনি এবং আলোচনার দিক্‌- 
নির্দেশিকা | Cambridge History of English Literature TENT ইংরাজি সাহিত্যের 
বিশদ ইতিহাস রচিত হয়েছিল একদল গবেষকের নিরলস পরিশ্রম ও সমবেত চেষ্টায়। বাংলা . 
Re et যারা সিরা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
একক প্রচেষ্টায়, জীবনব্যাপী পরিশ্রমে। 

ANGE OUR SE EE নীতা জাহির রিনি 
দিলেন কেন? এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বের তৃতীয় 
সংস্করণে (১৯৯৩) লেখকের নিবেদনে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন তা থেকে তার দৃষ্টিকোণ 


| 

| প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে অসিতকুমার / ১১ 
| 

ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে। লেখক বলেছেন-_“কেহ কেহ বলেন, এত বিস্তারিত আকারে 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর বিচার-বিশ্লেষণের কী-ই বা প্রয়োজন ?... এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, 

বাহাতঃ মধ্যযুগীয় সাহিত্য, জীবন ও মানসিকতা .হারাইয়া গেলেও তাহার মধ্যেই আমাদের 

কুলসংস্কার নিহিত আছে।.. 

“মধ্যযুগের যে-সমস্ত কাব্য-কবিতা, আখ্যানকাব্য ও পদসাহিত্যের পরিচয় দিয়াছি, 
তাহার অধিকাংশই পুথির জীর্ণ পাটার মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। সেগুলি যে আশু প্রকাশিত 
হইবে, তাহার সম্ভাবনাও সাম্প্রতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দূরে অপসারিত হইতেছে। হয়তো 
পরে আর তাহা উদ্ধার করা যাইবে না। সুতরাং বাঙালির মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ 
হইবার পূর্বে তাহাকে নথিভুক্ত করা কর্তব্য বোধ করিয়াছি। কৌতৃহলী ও শ্রদ্ধাবান পাঠক- 
পাঠিকা তাহাদের পৈতামহিক পরিচয় লাভের জন্য মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইলে 
সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।” 

লেখকের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ এবং অভিপ্রায় চরিতার্থ হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্স্থমালার অনেকগুলি সংস্করণে বিপুল পাঠক-সমাদর তার প্রমাণ। 
এই গ্র্থখানা রচনা করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী 
জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গ এবং সন্ধানী গবেষকদের অচ্ছেদ্য ও সুগভীর ঝণপাশে আবদ্ধ করে রেখে 
গেছেন। 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : 
নতুন ভাব-কাঠামোর আভাসিত দিঙ্মগুল 


অচিন্ত্য বিশ্বাস 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটা ইতিহাস আছে। সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। 
পশ্চিমা যাজকদের লেখা সৃত্রাদি বা কলকাতার সভাসমিতিতে উত্থাপিত বক্তৃতা বিতর্কের 
খোলস ছাড়িয়ে সে ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করা কঠিন। রামগতি ন্যায়রত্ব থেকে দীনেশচন্দ্র সেন 
অবধি এই ইতিহাসের একটা প্রমাণ আকারের ডালপালা ও মূল পাওয়া যায়। মণীন্দ্রমোহন 
বসুর ইতিহাস-দৃষ্টি, চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর পারঙ্গমতা, আশুতোষ ভট্টাচার্যের লোক সাধারণের 
প্রতি উদ্যত উৎসাহ প্রভৃতির ছায়া-ছায়া অঞ্চল পার হলে দুটি বা তিনটি মহীরূহ দেখা যায়। 
ভূদেব চৌধুরী আর গোপাল হাঁলদারকে বাদ দিলে ওই দুই মহীরূহের নাম সুকুমার সেন ও 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 
সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস কিছু অগ্রবর্তী। ১৯৮৫ সালে অসিতকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এর পঞ্চম খণ্ডের স্ব-কৃত ভূমিকায় লিখছেন তার 
আচার্যতুল্য সুকুমার সেন-কে ‘এই গ্রন্থ উৎসর্গ করতে পেরে FOI” বোধ করছেন। অন্য 
একটি প্রবন্ধে সুকুমার সেন সম্পর্কে অসিতবাবু কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেছেন। এসেছে 
সাহিত্যের ইতিহাসের একটি খণ্ড হাতে আসার পর রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে ওঠেন ছাত্র 
অসিতকুমার। তার প্রশ্ন : 

পুরাতন বাংলা সাহিত্য বলিতে যে এমন একটা পুথিঠাসা রুদ্ধশ্বাস ব্যাপার বুঝায়, তাহা 

কখনোই অনুমান করিতে পাবি নাই। এত কবি, এত পুঁথি তুলোট কাগজে শেষ শয্যা পাতিয়া 

খেরোর কাথা মুড়ি দিয়া মরণ ঘুমে আচ্ছন্ন হইযা আছে। তাহাদের লইয়া কী করিব? ১ 


প্রশ্নটি নিতান্ত সহজে লেখা-_ সামান্য লঘুভাবে মোড়া হলেও গুরুত্বপূর্ণ । 

অসিতবাবু যেন বলতে চান সাহিত্যের ইতিহাসে, ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
বিবেচনাও চাই। যা সাহিত্য পদবাচ্য নয়, তা শতশত বৎসরের মরণঘুমে আচ্ছন্ন থাকলেও 
তাকে সাহিত্যের ইতিহাসে GOSS করা খুব সঙ্গত নয়; এরকম একটা ভাবনাই যেন OH 
নিজের লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে বিষয়টি সামান্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন অসিতবাবু। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের বিচার পর্বে লিখছেন তিনি : 

সাহিত্যের দিক দিয়াও এরূপ বন্ধ্যা যুগ কদাচিৎ দেখা দিয়াছে।”২ 

এবং 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ১৩ 


পুথি নকল করা হইয়াছে, পুরাতন ধারায় উচ্ছিষ্টবিশেষ অবলম্বনে চর্বিত চর্বণের চেষ্টাও 
হইয়াছে জজ কিন্ত Oe সাহিত্য ও জীবনের কন আশা 
বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।* 


Giese asia ees Seas Se বত 
সেই সব পুঞ্জীভূত করলে সাহিত্যের ইতিহাসকারের চলে কি? যদি তিনি সাহিত্যের 
ইতিহাসকে ইতিহাস থেকে পৃথক করতে না পারেন তবে তিনি ব্যর্থ - 

' প্রশ্নটি তাই মোক্ষম যা সাহিত্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর-_“তাহাদের লইয়া কী করিব?’ 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে, 'অবর্জিত”। রচনাসমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ পর্বে লেখা। উদ্দেশ্য 
নাকি ছিলেন 'প্রশান্তচন্ত্র মহলানবিশ*19 কবিতার একাংশে আছে 'এঁতিহাসিক সূত্র’ রক্ষার 
প্রয়াসে সৃজনের ধর্ম অস্বীকার করার বিভ্রান্তির প্রসঙ্গ। একথা ঠিক__ "ছাপার কালিতে অস্থায়ী 
হয় স্থায়ী, SS Segara দি বহ জরা হাত ক ; রবীন্দ্রনাথের 
WI: 


I 
| 
| 
| 


ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা, 
| সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা__ 
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে। . 
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই, 
ভালো মন্দর দরদ কিছুই নেই, 
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে। 


যা পাই তা রক্ষা করলে এতিহাসিকের দায় মেটে__ কিন্তু সাহিত্যের এঁতিহাসিক হতে গেলে 
চাই ভালো মন্দের মূল্য মান তুলনা করার সক্ষমতা। 

| সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাসে কি অসিতবাবু তেমনি কোনো ব্যাপার লক্ষ 
করেছিলেন? অসিতবাবুর স্মৃতিচারণে পাচ্ছি: | 

সেই সময়ে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি তাহার ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রেথম খণ্ড) 
নামক ভীমকান্ত গ্রন্থটি টৌকা অভিধানের আকারে হরিদ্রাভ মলাট সহ বাহির হইয়াছে। 
রামগতি ন্যায়রত্ব ও দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ লইয়া কোন প্রকারে কলেজ যাত্রা নির্বাহ 
করিতেছিলাম, হায় = Sora বালা আাহিতোর হতিহাম তে এড eons বলার 
তাহাতো পূর্বে জানিতাম না।* 


হৃৎকম্পের কারণ গ্রন্থের আকার আর নতুন লিখন প্রণালী | যে সব বই পাঠকের আয়ত্তাধীন 

নয়, তা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন সুকুমার সেন। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রণালীকে সংবর্ধিতই 

করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য-সংকলনের অধিকন্তু দায় গ্রহণ 

নিতু re হকের: বয় নাহি ররর রিনার! 
বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার 
তার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে 
দিয়েছেন তাতে করে তার গ্রন্থ এক সঙ্গে ইতিহাসে এবং সঙ্কলনে সম্পূর্ণ রূপ ধরেছে 
Be Ae R Sian Sealey Gia ames একা RO) eet Ieee 
i. 


১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


পারে; ছাত্রদের রসপিপাসু হতে বাধা নেই, সাহিত্যরস সন্ধানীর তথ্যের প্রয়োজন ও আগ্রহ 
থাকে না তাও নয়। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভেবেছেন, এত বড়ো একটি সাহিত্যের ইতিহাস দিয়ে 
তিনি কী করবেন, তাতে বিবেচনা তত্ত্ুগতভাবে স্বীকার করেও দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতো 
প্রজ্াবান মনীবীর সমর্থন সুকুমার সেনের রচনারীতির প্রতিও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সুকুমার 
সেন নিজেও জানতেন তার রচনায় পুরোনো সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় উদাহরণ একটু 
বেশি৷ নিজের মনে মনে নিজেকে তিনি সমর্থন করেছেন দেখতে পাচ্ছি। ১৯৪০ সালে 
প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধের ভূমিকায় সেকথা স্পষ্ট। 
“উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের গদ্য লেখকদের কথা’ তিনি “অতি সংক্ষেপে” কেন সেরেছেন 
তার দুটি কারণ সেখানে উল্লেখ করছেন সুকুমার : 

১ “মুদ্রিত হিসাবে এইসব পাঠ্য পুস্তকের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ মাত্র” এবং 

২ মুদ্রিত ay অপেক্ষাকৃত সহজ প্রাপ্য' আর তাই তিনি 'হস্তলিখিত পুথিতে পর্যবসিত নিবন্ধের 

মতো বিস্তৃত আলোচনা অত্যাবশ্যক মনে’ করেন নি।৮ 

সুকুমারবাবুর সাহিত্যের ইতিহাসের আয়তন বড়ো হবার দ্বিতীয় কারণ এর পটভূমিতে কাল 
ও দেশকে রাখবার চেষ্টা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ একেও শংসা-জ্ঞাপন করেছেন। তার 
অভিমত, সুকুমারবাবুর সাহিত্যের ইতিহাস “বাংলার ake ও সামাজিক ইতিহাসের 
পটভূমিকায় রচিত'।৯ 

অসিতবাবু বিস্তৃত পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের ‘ইতিবৃত্ত’ রচনা করছেন তখন তিনি 
বুঝতে পারলেন সুকুমার সেনের পথ রচনার বৈশিষ্ট্যগুলির মৌলিকতা ও জোর কথায়। তিনি 
স্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকার করেছেন-_“ড. সেনের আদর্শেই সদৃশ ক্ষুত্রজনও বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত রচনার অভিপ্রায়ে পুথিপত্র লইয়া বসিয়া গেল।” ১০ বলা বাহুল্য ছাত্রবয়সে যে ‘আদর্শ’ 
স্পষ্ট ছিল না-_ অচিরেই তাকে পুথিপত্র নিয়ে বসতে হল, না হলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের 
ইতিহাস লেখা যায় না। অসিতকুমার স্বীকার করেছেন মণীন্দ্রমোহন বসুর কাছে 
‘পুথিপড়া বিদ্যা” শিখেছিলেন, আজ তা কাজে লাগল।১১ একে নিছক কথার কথা বলে মনে 
হচ্ছে না। 

দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থটির সম্পাদনা করার সময় অসিতকুমার 
তার সাহিত্যের ইতিহাসের আদর্শ সামান্য কথায় লিখেছেন। মৃত্যুর পর দীনেশবাবুর এই 
মহৎকীর্তির কিছু নতুন সংস্করণ হয়েছে। অষ্টম সংস্করণে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচি দীনেশবাবুর 
তথ্য-ভ্রান্তি গ্রদর্শন করেছেন। নবম সংস্করণে অসিতবাবুও তার চোখে যেসব তথ্যব্রান্তি লক্ষিত 
হয়েছে-_ পরিশিষ্ট সংযোজন করে তা সম্ভব মতো নিরাকরণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 
অসিতকুমার একথাও লিখছেন যে, তিনি 'দীনেশচন্দ্রের রস-বিচার ঘটিত এবং 
সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক অভিমতের যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা’ নিয়ে “কোনো মন্তব্য” 
করেন নি।১২ 

অর্থাৎ, অসিতবাবুর বিচারে সাহিতোর ইতিহাসের দুটি অংশ প্রথম, তথ্যের অংশ। 
আর দ্বিতীয়, রস-বিচার বা সাহিত্য সমালোচনার অংশ। তথ্য বদলে যায়, নতুন তথ্যের 
আলোয় পুরোনো তথ্যের ওঁজ্জবল্য BA ৩য়ে খাষ। নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হলে পুরোনো 


| 
| 
তথ্যাশ্রিত সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন হতে পারে। কিন্ত রস বিচার লেখকের সাহিত্য কর্মে 
সমালোচকের ভাষ্য, এতো ব্যক্তিগত, আদর্শগত কিংবা বড়োজোর দৃষ্টিকোণ নির্ভর। আর এর 
একটা Bay স্বীকার করতে চাইছেন অসিতবাবু। অবশ্য উক্ত পরিশিষ্টে প্রায় একই সঙ্গে তার 
বিপরীত ধরনের উক্তিও লক্ষ করলাম। লিখছেন অসিতবাবু রসবিচার আর সাহিত্য 
সমালোচনার দৃষ্টি কোণও যুগে যুগে বদলায়। বদলায় যে তার প্রমাণ পাই নানা সময়ে, আর 
তাও সাহিত্যের ইতিহাসেরই ব্যাখ্যান থেকে উঠে'আসতে পারে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার 
সুযোগ নিচ্ছি না। লুইস মনট্রোসের ‘Processing the Renaissance : The Poetics and 
Politics of culture’ নামক অসাধারণ প্রবন্ধ পড়া থাকলে পাঠক আমার মন্তব্যের কারণ স্পষ্ট 
বুঝবেন। পুরোনো কোনো ভাষ্য বা text আর পূর্ববর্তী কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনের তদানীন্তন 
ভাষ্য আর তাকে বিবেচনা করার মধ্য দিয়ে কেমন করে সাহিত্য "মার ইতিহাস কাছাকাছি 
আসে তা বিশ্লেষণ করলে নতুন অনেক কথাই বলা ঘাবে। মনো যেমর লিখেছেন: 


The Post-structuralist orientation to history now emerging in literary 
। studies may be characterised chiastically, as a reciprocal concern with the 
historiocity of texts and the textuality of history.°° 


অবশ্য, অসিতবাবু এই নতুন ধারার সাহিত্য-ইতিহাস চর্চার কথা জানতেন। জেনে গেছেন। 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণে একটি পাদটীকায় অসিতবাবুর 
এখানে আধুনিক ইতিহাস দর্শন (Philosophy of history) THOR দু-এক কথা বলা 
যেতে পারে। আধুনিক যুগের পর যে উত্তর-আধুনিক ইতিহাস (post-modern) 6 
নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাতে পূর্বতন ক্লাসিক্যাল আলোচনা পদ্ধতি, এমনকি ইতিহাসের 
দ্বান্দ্িক বস্তুবাদের ব্যাখ্যাও ক্রমে বাতিল হরে যাচ্ছে। আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস 
বিশ্লেষণ পদ্ধতি কোন্‌ পন্থা গ্রহণ করবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।” 


সুতরাং দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পর-_ ১৮৯৬ সাল থেকে যুগে যুগে ‘নব নব দৃষ্টি 
কোণ’ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং হবে-_ তার অনেকান্ত দৃষ্টিভঙ্গি 
ও আদর্শ যে থাকবে, অসিতবাবু তাতে নিঃসন্দিপ্ধ।১ চিন্তার স্বচ্ছতা বহু মতকে স্বীকার করার 
দার্য থাকায় অসিতবাবুর ইতিহাস-দৃষ্টি মৌলিক না হলেও অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ইতিহাস-দৃষ্টি, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখার চোখ। 
অসিতবাবুর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃক্তএর খণ্ডগুলি যেকোনো বিদ্যায়তনিক গ্রন্থগারে 
পাতা উলটে দেখতে থাকলে পাঠক লক্ষ করবেন তার ভাষা-চেতনায় একরকম দ্বিধা ছিল। 
প্রথমদিকে সাধুভাষা ব্যবহার করতেন তিনি, পরে পাঠকের, সমাজের বা প্রকাশকের দাবি 
মেনে দলিত রীতির দিকে ঝুঁকেছেন__তবু তার দ্বিধা দূর হয়নি। যখন তিনি লেখেন : 
বঙ্কিমচন্দর-রধীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র আধুনিক ভারতবর্ষের কথাসাহিত্যের আদর্শ নির্মাণ 
: কবেছেন। অন্য অঞ্চলের কোনো কোনো উৎসাহী পাঠক বন্ধিমচন্দ্রাদির লেখা মুল 
ভাষায পড়বার আগ্রহে বাংলা ভাষা উত্তম রূপে আয়ত্ত করেছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত 
| আছে।১* 


তখন বঙঞ্চিমচন্দ্রের ভাষা রীতির সক্ষমতার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। চিন্তা বিচিত্তা নামক গ্রন্থের 
i 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ১৫ 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


ভূমিকায় - তিনি সাধুরীতির গদ্য আর চলিত ভাষার তুলনা করেছেন৷ “উপল কঠোর 
সাধুভাষা"-র প্রতিই তার পক্ষ পাত, “নরম মাটির চলিত’ গদ্য ভাষার প্রতি তীর মৃদু আপত্তি।৯৭ 
Wes গ্রন্থটির ভূমিকাতেও এই পক্ষপাত পশ্য :.... শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছোটো' করে 
দিলেই চলতি ভাষা হয় না। সাধু গদ্য ও চলতি গদ্য, যা লেখায় অক্ষরে ফুটিয়ে তোলা হয় তার 
ধরন ধারণ আলাদা!” ১৮ নতুন সংস্করণে কোনো কোনো খণ্ড সাধু থেকে চলিতে পুনর্লিখনের 
সময়ও এসব কথা তার মনে পড়েছে। তার সাধুভাষার প্রতি আগ্রহের কারণ মূলত দুটি : 


> তিনি মনে করতেন বাংলা ভাবার মধ্যযুগে স্বাভাবিকভাবে সাধু ভাষা বিকশিত 
হয়েছে; সে তুলনায় চলিত গদ্য কৃত্রিম__ নাগরিক জন-স্ফীতি বা অন্য কোনো 
কোনো কার্য কারণের ফল। l 

২ বাংলা গদ্য সাহিত্যের অধিকাংশ সৃষ্টিই সাধুভাষায় রচিত। 


আর একটি উপ-যুক্তি ছিল তার। এই ভাষা এঁতিহ্যশাসিত হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতাই 
বুলির উপর নির্ভরশীল চলিত গদ্যের তুলনায় বাংলা ভাষার বিস্তৃত ভূগোলের সঙ্গে সাধু 
ভাষারই যোগ নিবিড়। এই যোগ সূত্র ছিন্ন করে বাংলা ভাষার ভালো হবে কিনা তাতে সন্দেহ 
ছিল তার। জনাস্তিকে বলি, দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে কাজ করার সুযোগে এইরকম ধারণাই হয়েছে 
আমার। দূরবর্তী বা প্রান্তীয় অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা সাধুভাষার মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ 
করতে পছন্দ করে-_ এও দেখেছি। যাঁরা মনে করেন চলিত ভাষা সহজ, তারা ভুলে যান 
যেকোনো মাতৃভাষাই সেই পরিবেশের পক্ষে সহজ! অসিতবাবুর ভাষা নির্বাচনে দ্বিধার পিছনে 
তার সাহিত্য ইতিহাসচর্চার ভূমিকা কাজ করেছে বলে আমার মনে হয়। 

অসিতবাবু সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড যাদের উৎসর্গ করেছেন, তা 
পর্যালোচনা করলে গবেষক অসিতকুমারের মনটি প্রতিবিশ্বিত হবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নীহাররঞ্জন রায়, শশিতৃষণ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
তিনি উৎসর্গ করেন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ আর ষষ্ঠ খণ্ড। সুকুমার সেনকে 
উৎসর্গ করেছেন পঞ্চম খণ্ড। লক্ষ করার যে এঁরা সবাই সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা 
করেছেন। পূর্ণাঙ্গ একটি তথ্যাধার হিসাবে তার সাহিত্যের ইতিহাস এসব গবেষকদের কাছে 
নানাভাবে খণ-স্বীকার করেছে এইভাবে | কোনো কোনো গবেষকের রচনা তাকে বিশেষ কিছু 
ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছে। কবিগান-আখড়াই-টপ্লা প্রভৃতি গানের আলোচনায় তিনি 
জনৈক মণীন্দ্রনাথ আশ-এর কাছে সাহায্য পেয়েছিলেন; শ্রীআশ ছিলেন “বিদ্যাসুন্দর যাত্রাওয়ালা 
কৈলাস বারুই-এর প্রপৌত্র”। শ্রীআশ লিখেছিলেন কবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। 
অসিতবাবু তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এই জন্য। একইভাবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বামী 
প্রস্ঞানানন্দ, ড. গোপেশচন্দ্র দত্ত ও ড. প্রফুল্লচন্দ্র পালের কাছে প্রাপ্ত সাহায্য তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করেছেন। ড. দত্তের গবেষণা কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত 
হয়েছে; ড. পাল যুগিয়েছেন বেশ কিছু পুথি। এই weld আকারে বিশাল, বৈচিত্রেও 
গুরুত্বপূর্ণ >? বাংলার গীতনির্ভর মধ্যযুগের সাহিত্য এই পর্বে কেমন করে ব্যক্তিগত গীতোচ্ছাস 
বা নাগরিক জনচিত্তমোহন নতুন সংরূপের দিকে আক্ষিপ্ত হচ্ছে তার পরিচয় এই খণ্ডে প্রদান 
করেছেন অসিতবাবু। | 


| অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ১৭ 


এই খণ্ডটিতে অসিতবাবুর ইতিহাসদৃষ্টি বেশ কিছুটা স্পষ্ট হয় যেন। তার কথা : এই 
খণ্ড লিখতে গিয়ে তিনি ‘বহুস্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ’ করেছেন, “উপাদানের মূল্য যাচাই 
করেছেন সর্বোপরি “তথ্য নির্বাচন, বিশ্লেষণ ও তৌল’ করেছেন। এইভাবেই ইতিহাস লিখিত 
হবে। আর সাহিত্যের ইতিহাস তো এক অর্থে সৃজনী কল্পনার ইতিহাস, তাই বহু কৃতির 
মাঝখান থেকে এক কল্প বিশ্ব নির্মাণ করার চেষ্টাও করতে হবে! অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
যখন লেখেন : ‘সমস্ত বিচিত্র উপাদান থেকে যদি সেকালের ছায়াময় রূপটিকে কিঞ্চিৎ 
কায়াময় করতে সমর্থ হয়ে থাকি তাহলে নিজেকে কিছু সফল মনে FAA তখন মনে হয় 
ইতিহাস সন্ধান তার সাহিত্য ইতিহাসের মর্মকে ধরতে সক্ষম হয়েছে।২০ 

ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকায় সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে আরও কিছু নতুন কথা লিখেছেন 
অসিতবাবু। সাহিত্যের ইতিহাস “শুধু সব তারিখের ব্যুহ সম্িবেশ নয়, সাল তামাদির হিসাব 
নিকাশও নয়-_ তার চেয়ে আরো fog... এই “আরো কিছু” বলতে কি বোবাচ্ছেন 
অসিতবাবু £ খুব স্পষ্ট হয় না। তিনি স্মরণ করেছেন, তার ‘শিক্ষাগুরু আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত” 
তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন “ত্রিশ বৎসর পূর্বে" সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে; সে ইতিহাস হবে 
“দেশ ও কালের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত”।২২ এতো খুবই চেনা শোনা কথা। 
সৃহিত্যের মাত্রা তিনটি-_ দেশ তথা ভূমি, কাল তথা এতিহ্যের ধারা প্রবাহের প্রভাবকে আত্মস্থ 
করা আর পরবর্তী সময়কে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। কিন্তু দেশ ও কালের পটভূমিতে থাকে 
মানুষ। মানুষের অনুভূতিই সাহিত্যের মূল উপাদান। তবে অনুভূতি কখনো ব্যক্তির কখনো 
সমাজের। ভাববস্তু ঘুরে ফেরে এঁতিহ্যের নানাস্তরে_ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত আর 
সমনয়ের মাধ্যমে তা যখন প্রতীক বা ভাষিক রূপকে স্মরণযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করে তাই 
তো সাহিত্য। সাহিত্যের রসভাষ্য সময়কে যুগোস্তীর্ণ করে; কখনো সময়কে প্রভাবিত করে 
কখনো সময়ই প্রভাবিত হয় সাহিত্যের মারফৎ। এর চালচিত্র ধরাটাই তো সাহিত্যের 
ইতিহাসের ক্ষেত্র । অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের নির্দেশ অসিতবাবুকে জীবন ব্যাপী সাধনার 
দিকে ঠেলে নিয়েছে। বাংলার সারস্বত গবেষণা বা মননধর্মী কার্য হিসাবে বিষয়টি অত্যন্ত 
শ্লাঘনীয় সন্দেহ নেই। 
' শশিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পর্কে অসিতবাবুর শ্রদ্ধা স্পষ্ট হয় তার একটি স্মরণলেখতে। 
“মাত্র festa বৎসর বয়সে, প্রয়াত শশিভৃষণ সম্পর্কে অসিতবাবু যা লিখেছেন, তা অস্বীকার 
করার কোনো হেতু নেই : 
i তাহার নিশ্ছিদ্র গবেষণা ও একনিষ্ঠ সাধনা ইদানীং এদেশে বিদ্বংসমাজ হইতে যেন 
] লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার গ্রন্থগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে হয়, এ ধরনের নিষ্কাম 
i গবেষণার আদর্শ ক্রমেই অপসৃত হইয়া ষাইতেছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করিতে 
| চাহিতেছেন কমল দল বিলাসী রম্যরচনাকারের দল। ২ 
যে চার-পীচটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ তিনি লিখেছেন বাংলা ও ইংরেজিতে-_ তার উপর নির্ভর 
করেই সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। সুতরাং অসিতবাবুর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যুক্তি যুক্ত। 
লক্ষ করলে দেখা যাবে শশিভৃষণের গবেষণাগুলি অত্যন্ত ভিন্ন মাত্রার। ২৪ 
। কিছুদিন আগে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি AKA পাঠমালা” (রিফেশার 
কোর্স) পরিচালনা করেছিলাম। সেটি উদ্বোধন করার জন্য অধ্যাপক অসিতকুমার 
| 
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বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ: করি। উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি বেশ কিছু বিদেশি গবৈষককে গবেষণা করিয়েছেন। তারা 
সকলেই প্রায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোনো না কোনো দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন। 
একজনও আধুনিক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন নি। কেন এমন হচ্ছে? অসিতবাবু তাঁদের 
কাউকে কাউকে প্রশ্ন করেছিলেন এ নিয়ে। তোমরা আমাদের আধুনিক সাহিত্যে আগ্রহী নও 
কেন? উত্তরে তাদের বক্তব্য বেশ আকর্ষণীয়। আপনাদের আধুনিক সাহিত্যের সবটাই তো 
পাশ্চাত্যের অভিঘাতে সৃষ্ট;ও উপাদান আমাদের খুব পরিচিত। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছা 
হয় আপনাদের SHINE সাহিত্যধারার তথ্য ও আনুযদিক। এ উপকরণগুলি আমাদের 
সাহিত্যে বেশি নেই।২৫ 

eS বেদীর ইউ রিভার ক 
আগ্রহ খুব বেশি। সুইডেনের ড. Wy, স্মিথ মনসামঙ্গল নিয়ে গবেষণা করে লিখেছেন-__ One 
eyed Goddess নামক সুপরিচিত গ্রন্থ; মার্কিন গবেষক ড. এডওয়ার্ড সি, ডিমোক (জুনিয়ার) 
বাউল ও সহজিয়াদের উপর লিখেছেন বেশ কয়েকটি গ্রস্থ চেক গণতন্ত্রের গবেষক YAA 
জ্যাভিতাল, রুশ.গবেষক দালিনচুক প্রভৃতির কাজও প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে। 
আমার কাছে গবেষণা করেছেন ডুসান জ্যাভিতালের ছাত্র লুবোমির ওন্দাজ্রকা। এই তুলনায় 
আধুনিক সাহিত্যে পশ্চিমা গবেষকের সংখ্যা কম। জাপানি গবেষক শ্রীমতী-ড. কিউকো নিউয়া 
সাহিত্য :বিষয়ে। জাপানের অধ্যাপক কাজু 'আজুমা আর ব্রিটিশ গবেষক উইলিয়াম রাদিচে 
মূলত রবীন্দ্রনাথকে তাদের গবেষণার বিষয় করেছেন। অনুরূপে ক্রিনটন বি সিলীর গবেষণার 
ক্ষেত্র জীবনানন্দ দাশ। মোট কথা অসিতবাবুর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে মিলছে বলেই মনে হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্বের অধ্যাপক 
ড. ফ্রাঙ্ক জে কোরমের 'গবেষণার বিষয় ছিল বীরভূমের পটভূমিতে ধর্মমঙ্গল কাব্য ও 
ধর্মপুজানুষ্ঠান, ধর্মপূজা বিষয়ে গবেষণা করছেন ইতালীয় তরুণ গবেষক লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“সোয়াস-এর সঙ্গে যুক্ত ফ্যাব্রিজিও ফেরেরা, শাক্ত সংগীতের উপর গবেষণা করতে 
বিজয় সরকারের উপর গবেষণায়; শিকাগোর আর একজন-গবেষক এডওয়ার্ড হয়াজিজিয়ান 
অনুবাদ করেছেন হাসন রাজার একশোটি গান। ডেভিড কফ-এর উনবিংশ শতান্দী সম্পর্কিত 
গবেষণা কর্ম ছাড়া আধুনিক সাহিত্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তেমন দেখিনি। লুরোমির ওন্দ্রাজকা 
গবেষণা করেছিলেন নাথ সাহিত্য সম্পর্কে, তার আগ্রহ ছিল বাউলদের সম্পর্কেও। রেবেকা 
ম্যানরিং-এর গবেষণার বিষয় সম্ভবত সুকুমার সেন__ তিনি মার্কিন দেশের নাগরিক। 
অস্ট্রেলিয়ার গবেষক জন হুড। তিনি মূলত বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে হাঁটা চলা 
করেন। গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তীর কাজকর্মে এই ধরনের কোনো দিশা আছে কিনা আমি জানি 
না। আমার ধারণা পাশ্চাত্যে বাংলার গ্রাম জীবন, লোক সংস্কৃতি, মরমিয়া জীবনদৃষ্টি ইত্যাদি 
সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এরিয়া স্টাডিজ-এর প্রবণতা বাড়ছে। এজন্যও 
গবেষণা কর্মে বাংলার সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন ভাবেই ধরি 
বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের প্রতি বিশেষ আগ্রহ যে অনেক তা যথার্থ। | 


| 
! 
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:  সামগ্রিকভাবেই অসিতকুমার লক্ষ করেছেন বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে স্থান করে নিয়েছে। YAA জ্যাভিতেল-র লেখা Bengali Folk-Ballads From 
Mymensingh and The Problem of their Authenticity পড়লে বোধহয় জ্যাভিতেল তার 
বই লেখার আগে অসিতকুমারের লেখা পড়েন নি। তার আলোচনার ভিত্তি নন্দগোপাল 
সেনগুপ্তের বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, ** সুকুমার সেন মহাশয়ের ‘valuable’ AE History 
of Bengali Literature,’ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,২৮ বাংলার 
লোক সাহিত্য,২৯ মনসুর উদ্দিনের হারামণি * আর শেষের দিকে তার সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে 
বই লেখার কয়েকদিন আগে পাওয়া (‘A few days before concluding my present 
study’) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই (‘a remarkable book’) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন 
পর্ব ৩১ পড়ে! জ্যাভিতেল পর্যটন করেছেন ইউনেস্কোর পয়সায়, যত্ব করে বাংলা শিখেছেন, 
দীনেশচন্দ্র সেনের অনুবাদ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছেন বাংলা মূল রচনা পড়ে বুঝে লিখছেন 
এই FRG | এখানে তার ভাবা উদ্ধার করার লোভ সামলাতে পারছি না। লিখেছেন YAR : 
| I cannot use, in my quotations, thé English translation of the ballads by 

D.C. Sen, However great its merit may have been in presenting the bal- 

lads to non-Bengali readers. 1t must be said that this translation does not 
i faithfully produce the Bengali text. There are frequent omissions (which 
would not matter so much), but there are also: many insertions of the 
character of inner explanations invented by the translator; and moreover, 
D.C. Sen did not even try to interpret the folk-style of the original, its 
syntactical peculiarities, economy of expression, ete., shortly all that we 
feel obliged to stress in our study as the most characteristic features of 

the ballads.°* | | 

কিন্তু তিনি জানেন না বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচিত্র রকমের কবিত্ব শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। হোসেন মিয়ার ‘unwritten verse’ রচনার শক্তি সম্পর্কে তাকে জানতে হয় 
হীরেন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে মানিকের পদ্দা নদীর মাঝি পড়ে °° যাইহোক, WA অবশ্য 
দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সহিত্যের সেবা করেছেন। অসিতকুমার তার 'রচিত বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসকেও বেশ গুরুত্বই দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-- ‘পশ্চিমের লেখক ও. পাঠক বাংলা 
সাহিত্যকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখেন, নতুন দিক থেকে’ বিশেষত_ ‘পশ্চিমের লেখক ও পাঠক 
বাংলা সাহিত্যকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখেন, নতুন দিক থেকে’ বিশষত “বিচার বিশ্লেষণ করতে 
চান’, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ডূসানের বই পড়ে জানা যাবে ।০৪ 

। এডওয়ার্ড সি. ডিমোকের বই লেখা হয় ১৯৬৬তে। তিনি শুধু বাংলা জানেন তা নয়, 
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তোলেন বাংলার মধ্যযুগের ধর্মান্দোলন সম্পর্কে এক বিশেষ 
পরিবেশ। বিশ্বায়ন-উত্তর বর্তমান পরিস্থিতিতে.ডিমোকের সন্ধিৎসার মূল্যায়ন করা যাবে না! 
১৯৫৯ সাল থেকে সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে তার আগ্রহ, “সহজ নায়িকাটীকা’ নামক 
পুথি পড়েছেন তিনি (‘insofar I have bees able to decipher it’)°?, শিকাগোতে শুনেছেন 
অধ্যাপক সুশীলকুঘার দে-র বন্তুতা-_ যার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ধারাবাহিক।০৬ 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশ্বায়নে ডব্লু. এল. স্মিথের গুরুত্বও কম নয়। ১৯৭৬ সালে 
স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গবেষণা করেন। বিষয়. : “The Myth of Manasa : A 
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Study in the Popular Hinduism of Medieval Bengal.’ তিনি অসিতকুমারের বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ) মন দিয়ে পড়েছেন IP? 

মূল প্রসঙ্গ থেকে সামান্য সরে এসেছি। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রতীতি_-পশ্চিমা গবেষকরা বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল-_ 
কথাটি নিশ্চয় প্রমাণ করা গেছে। পাশ্চাত্য গবেষকরা বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক 
বিষয়গুলি নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। 

অসিতবাবু মনে করতেন মধ্যযুগের বাংলার মানস প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একালের 
চোখ দিয়ে সে কালকে বোঝা খুব কঠিন। বিশেষ মানসিক প্রবণতা থাকলে সেই সময়টি 
চোখে ধরা যাবে না। দীনেশচন্দ্র সেনকে অনুসরণ করার সময় তার উপলব্ধি আরও প্রগাঢ় হয়। 
দীনেশচন্দ্রের বঙ্গ ভাবা ও সাহিত্যের নবম সংস্করণের পরিশিষ্ট লেখার সময় একটি প্রশ্ন 
উত্থাপন করে নিয়েই উত্তর দিয়েছেন অসিতকুমার : 

দীনেশচন্দ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করিলেও আধুনিক 


ভাবা ও সাহিত্য বিষযক মাত্র একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ভিন্ন (Bengali Prose Style : 
- 1800-1857) বাংলা সহিত্যের আধুনিক পর্বের ইতিহাসে পদার্পণ করেন নাই ৫৮ 


নি 7551 
অভিমত। দীনেশবাবুর রচনা কর্মের সঙ্গে পরিচিত থাকলে অসিতবাবুর মন্তব্য স্বীকার করতে 
হবে। অসিতবাবুর ব্যাখ্যান : 
তাহার মনঃপ্রকৃতি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ছায়াচ্ছন্ প্রাঙ্গণে পদচারণায় অধিকতর অভ্যস্ত 
ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। 
যাহার সমগ্রসত্তা মধ্যযুগের রসার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা 
সমস্যা জাল জড়িত কলহ কলরবে তাহা নিশ্চয় শান্তি ও স্বস্তি পাইত না। সার্থক লেখক 
ও শিল্পীরাই শুধু নিজ নিজ প্রতিভার সীমা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। দীনেশচন্দ্রও ছিলেন। 
তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন নাই বলিয়া আমাদের কোন ক্ষোভ 
নাই।৩৯ 
দীনেশচন্দ্র মানস প্রবণতা আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার ভাবোন্মাদনার সঙ্গে সম্পর্কিত। 
তখনকার “জাতীয় সাহিত্যের ধারণা, বাংলার প্রাচীন গৌরব-উজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে 
পুনরাবিষ্কার- আর প্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষাকে বুঝতে না পারলে সেই গবেষণা কর্মের তলটি চেনা 
যাবে না। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নিচ্ছি না। দীনেশচন্দ্র চাইছিলেন মুসলমান 
শাসিত বাংলার স্বকীয় চরিত্র লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে। হোক পরধর্মের দ্বারা শাসিত 
অত্যাচারিত দলিত, বাংলার বেহুলার চরিত্রধর্ম, লখ্যাইডুমনীর বীরত্ব, মহুয়ার প্রেমোজ্জ্বল চরিত্র 
আর চন্দ্রাবতীর বিদুষী-বেদনাদীর্ ব্যক্তিত্ব__ সবই কি প্রমাণ করেনা বঙ্গজননীর মুক্তি অনিবার্য! 
আবার যখন-তিনি লেখেন 
বঙ্গদেশে পৌরুষ ও চরিত্র বলের যে অধোগতি হইয়াছে, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা 
করিতেও তাহা সপ্রমাণ হয় |... মনসার ভাসানে চাদ সদাগরের চরিত্রে যে আভাস আছে, 
তাহাতে ইহাকে পুরুষকারের জীবন্ত উদাহরণ বলিয়া মনে হয 18° 


দীনেশবাবুর ক্ষোভ ও খেদ-_ মধ্যযুগের পাঁচালীকারদের হাতে চাদ আর অন্যান্য পুরুষ 
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চরিত্রের বীর্যবান সত্তা মলিন হয়েছে। তারা টাদকে উপহাসাস্পদ” কালকেতুকে “ভীরুতার 
এক শেষ’, ধনপতিকে “গণিকা প্রেমে মুগ্ধ’ আর লাউসেনকেও দেব নির্ভর করে ছেড়েছেন। 
কনো চিৎ দীনেশবাবু দেখেছেন আদর্শ বিশেষত পূর্ববঙ্গের কোনো কবির মধ্যে ‘সে 

সমাজে প্রাচীন আদর্শ তখনও বিনষ্ট হয় নাই।*১ বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসব লেখা 
পাচ্ছি, বিদ্যাসুন্দর-এর সুন্দর, কিংবা রূপকথার যে সমস্ত নায়ক (কামিনীকুমার, চন্দ্রভাল, 
faz es 

aa করিয়ে দিই, দীনেশচন্দ্র সেন তার সময়ের আকাঙক্ষাকেই মধ্যযুগের সাহিত্য 
পাঠের মধ্য দিয়ে ধরতে চাইছেন। আর তাই তীর সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাঠ। যে বাঙালি মনে করছে তার “ইতিহাস চাই’, যে 
বাঙালি মনে করছে. তার জাতীয় আদর্শ চাই-_ দীনেশ সেন তো সেই বাঙালির প্রতিনিধি। তাই 
“কোথায় বাল্মীকি, আর কোথায় কেতকা দাস’ বলে খেদ করলেও স্বর্ণ ও সীসে যে প্রভেদ, 
এই উভয় কবির প্রতিভায় তদপেক্ষাও অধিকতর তারতম্য একথা স্বীকার করলেও দীনেশ 
বাবু দেখাচ্ছেন_ . 


আমরা যদি আমার্জিত কথা মার্জনা করি, গ্রাম্যতা ও মূর্খতা সহ্য করিয়া etic Ra কাব্য 
পাঠ করি, তাহা হইলে দীন হীনা বেহুলার চরিত্র পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় 
বেদনাতুর হইবে। এই রমণীকে ব্যাসের সাবিত্রী বা বান্মীকির সীতা অপেক্ষা কোনও 
অংশে হীন মনে হইবে না।৪৩ 


বলা বাহুল্য দীনেশবাবুর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা তাই অমার্জিতকে মার্জিত করার 
একটি আদর্শ সন্ধানী পাঠ পুনর্গঠনের চেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে। এই আদর্শ সীতা-সাবিত্রীর। 
ঠিক যেন বিবেকানন্দ যা চাইছেন তার ছায়াচিত্র। দেশবন্ধু যে “গৌরী বাংলাকে পেতে 
চাইছেন তার কথাভাষ্য। ধর্মসঙ্গল যখনকার ঘটনা তখন “বঙ্গীয় বীরগণ দিখিজয়ী যোদ্ধা 
ছিলেন’ কিংবা “বঙ্গীয় মহিলাগণের তখন কবি-বর্ণিত কটাক্ষ-সন্ধানই একমাত্র গুণবস্তা ছিলনা। 
তাহারা ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কণাড়ার যুদ্ধকে আমরা কেবল কাব্য-কথা 
বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি arr? 
একদিকে অমার্জিতকে মার্জনা আর অন্যদিকে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য-বাস্তব বলে 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকে দীনেশবাবুর ভাবাদশটুকু খুব স্পষ্ট হয়েই আসে উক্ত ব্যাখ্যানে। প্রশ্ন 
উঠতে পারে কেবল পুরুষরা এত হীন কেন? নারীরাই বা ক্রমে এমন মদন-মহোৎসবে বিহুল 
কেন? এর কারণ ক্রমেই বাঙালির সমাজে মুসলমানী আদর্শ প্রবল হয়েছে। বাঙালি 'কবিগণ 
হিন্দু অন্তঃপুরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমান কবির বর্ণিত জেনানার বিলাস ও লালসার 
সুচক চিত্রের ভাবে অধিকতর অনুপ্রাণিত’ হাওয়ার জন্যই “হীরা মালিনী ও বিদ্যার ন্যায় 
উপনায়িকা ও নায়িকাগণের সৃষ্টি হয়।5 এই ব্যাখ্যান যাঁর তার মানস প্রবণতা মধ্যযুগের 
সাহিত্যের wut’ মথিত_ শুধু এটুকু ভাবলে যুগের লক্ষণটি সনাক্ত করা হয় না। 
. অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস তো দীনেশবাবু লিখবেন না। তিনি তার সময়ের 
০০০০০ 
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বাংলার স্নেহ-প্রেম-মাধুর্যের আদর্শ সেখানে প্রবল, তাকে তো আধুনিক সাহিত্যে অ-মনস্ক বলা 
যাবে না! 

বাংলা সাহিত্যকে দীনেশবাবু দেখেছেন আবেগাত্মক আদর্শ সন্ধানীর দৃষ্টিতে। সুকুমার 
সেন দেখেছেন নির্মোহ সারস্বত দৃষ্টিকোণ থেকে। সুকুমার সেন দীনেশবাবুর প্রস্তাব রক্ষা 
করতে পারেন নি। তার স্মৃতিকথায় পাচ্ছি এ সম্পর্কে কিছু প্রসঙ্গ। লিখছেন : 


সেকশুভোদায়ায় সেন রাজাদের একজন সভাকবি ধোয়ীর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 
তাতে বলা হয়েছে যে ধোরী নীচ কুলে জন্ম নিয়েছিলেন। দীনেশবাবু তার জীবন কথা 
“ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' বইটিতে লিখে ছিলেন যে কবি ধৌয়ী তাদের এক পূর্ব পুরুষ 
ছিলেন। আমি মুখবন্ধে ধোয়ীর প্রসঙ্গে দীনেশবাবুর মত উল্লেখ করে দিয়েছিলুম।... 
একদিন আশুতোষ বিলডিং ও হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের সংযোগ সেতুপথে দীনেশবাবুর সঙ্গে 
আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল। দীনেশবাবু আমাকে থামিয়ে বললেন, 'আমাদের বৈদ্যরা 
আপনার উপর ভারি অপ্রসন্ন হয়েছেন সেকশুভোদয়ায় ধোয়ী সম্বন্ধে আপনার 
মন্তব্যে।৪* 


দীনেশবাবু অনুরোধ করেন প্রসঙ্গটি বাদ দিতে | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাতে রাজি হন নি। 
শেষ পর্যন্ত অবিকৃত খগুগুলিতে সাদা কাগজ সীটিয়ে রাখা হয়। সুকুমার সেন মজা করে 
লিখেছেন : “আসলে জিত হল আমাদেরই | আলোয় তুলে ধরলে কাগজ চিটানো সত্ত্বেও 
মন্তব্যটি বেশ পড়া যায়। জল দিয়ে আটা খুলে নিলে তো কথাই নেই।৪৭ 

অবশ্য সুকুমার সেনও সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নির্মোহ থাকতে পেরেছেন কিনা 
জানি না। তার উত্থাপিত বাংলা সাহিত্যের সমস্ত প্রবাহ যেন বর্ধমান জেলা সংলগ্ন! এ নিয়ে 
আলোচনার হেতু নেই। সুকুমারবাবুর দ্বিতীয় ক্রটি তিনি অন্য গবেষকদের রচনা প্রায় পড়েন, 
নি। বিশেষত মতান্তর প্রকাশ করলে ক্রুদ্ধ হতেন।৯৮ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বেশ 
কিছু মতামত সুকুমার সেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। নিরপেক্ষ বিচারে কিন্ত সুখময়বাবুর 
মতামত কখনই যুক্তিহীন বা প্রমাণহীন বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় এই 
নিরাসক্ত নিষ্ঠাবান গবেষককে আমরা ভুলতে বসেছি। অথচ এতটা বিস্মরণ কি তার প্রাপ্য 
ছিল? দীনেশবাবু যে ভঙ্গিতে সুকুমার সেনকে আড়াল করেছেন এখানে কি তেমন কিছু ঘটে 
নি? এ সম্পর্কে আর কিছু লেখা উচিত বোধ করছি না। দুজনই প্রয়াত__ দুজনই বর্তমান 
প্রাবন্ধিকের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন; আর বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য তা নয়ও। 

অসিতকুমারের রচনায় অন্য গবেষকদের বিশ্লেষণ ও যুক্তি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে 
উপস্থিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় -অসিতবাবুর নিজেকে পথিকৃৎ বলে দাবি 
করার অভিমান নেই বলেই সম্ভবত এই উদার উত্থাপনে তার কোনো আপত্তি বা PI নেই। 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিগত অভিমান যেমন প্রকাশ করতে চান নি, 
ইতিহাস আর সাহিত্যের মৃল্যমান সম্পর্কে তার চিন্তন ক্ষেত্রে গভীরতা ও ব্যাপ্তি কোথাও 
কোথাও সুকুমার সেনকে অতিক্রম করতে পারেন নি-_ এও ঠিক। তা সত্বেও তার রচনার 
বড়ো গুণ-- তিনি সত্যের পথ আবিল করেন নি মিথ্যার পথ অবারিতও করেন নি। একটি 
উদাহরণ আনব। 

ঘনরাম চক্রবর্তীর আত্মকথা বিষয়টি সুকুমার সেন যেভাবে তার বাঙ্গালা সাহিত্যের 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ২৩ 


ইতিহাসএ এনেছেন তাতে বেশ কিছু সন্দেহ জন্মায়। সত্যি কি সুকুমারবাবু এই আত্মকথার 
পুথি বলে যা দেখাচ্ছেন তা অকৃত্রিম? অসিতবাবুর বক্তব্য : 
ড. সুকুমার সেন মহাশয় সংগৃহীত ঘনরামের আত্মকাহিনী বিষরক অংশটির যথার্থয ও 
প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।৪৯ 

“একজন মাত্র গায়েনের কাছে’ এই পাঠ প্রাপ্ত। এতো সর্বজন বিদিত যে গায়েনরা “অনৃতাচার” 
এ অভ্যস্ত | ছাপা বইতে, সম্পাদিত সংস্করণে এই অংশ নেই। তখন সুকুমার সেন মনে করেন 
আত্মকথাটির মধ্যে অনেক হাস্যকর উপাদান থাকায় নাকি মুদ্রণের সময় বটতলার কেউ এটি 
বাদ দিয়েছেন! বলা বাহুল্য; অসিতবাবুর সিদ্ধান্ত এখানে মান্য বলেই মনে হচ্ছে। যতীন্দ্রমোহন 
ভট্টাচার্যের বাংলা পুথির সমন্বয় (Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts)- 
এর কোথাও আত্মবিবরণীর পুথির সন্ধান নেই।৫০ 

আশুতোষ ভট্টাচার্য দাবি করেছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সন্ধীর্তন মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের ‘জাতীয়’ আখ্যা পাওয়ার উপযোগী: ‘a national poem of the medieval Ben- 
gal’ | অসিতবাবু তা স্বীকার করেন নি। কারণ অসিতবাবুর মনে হয়েছে রামেশ্বরের শিবসস্কীর্তন 
“সাধারণ ধরণের গ্রামীণ মনের উপযোগী” পাঁচালীর রীতিতে লেখা । আর “এই পীচালীকে 
জাতীয় কাব্য” আখ্যা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়।৫১ আশুতোষবাবু পরবর্তী সময়ে উক্ত মত বর্জন 
করেছিলেন বলে মনে হয়। বাংলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস-এ দেখছি রামেশ্বরের শিবরাম 
সম্পর্কে তার মূল্যায়ন একই রকম। অসিতবাবুর মতোই তিনি লিখেছেন : 'রামেশ্বরের মধ্যে 
সরস কবিপ্রাণতার অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা তাহার কাব্যের পৌরাণিক অংশ রচনায় আদর্শ 
ও ভাষা এই উভয়ের দিক দিয়াই সংস্কৃতের প্রভাবে আড়ষ্ট হইয়া আছে এবং মৌলিক অংশ 
রচনাও (Sic) সকল প্রকারে গ্রাম্যতা মুক্ত (ছাপা আছে ‘APS’ স্বভাবতই ভুল, মুদ্রণ 
প্রমাদ বলেই মনে হচ্ছে) হইতে পারে নাই।*২ 

অসিতবাবু শিবায়ন কাব্যের তথাকথিত “মৌলিক” অংশের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে 
শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি নিবন্ধের সূত্রপাত করেছেন। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 'নন্দিকেশ্বর 
পুরাণ'-এর একটি শ্লোক থেকে কৃষক শিবের পৌরাণিক উৎস-সূত্র দিয়েছেন। যথা 


রামাদ্‌ ষাচয় মেদিনীং ধনপতেঃ বীজং বলাল্লাঙ্গলং 
প্রেতেশন্মহিষং তাবস্তি Jaws চালং ত্রিশূলং এব। 

শাক্তাহং তব চাম্নদানকরণে স্কন্দোংতি গোরক্ষণে 

Ama হর ভিক্ষায়া কুরু কৃষিং গৌরী বচঃ পাতু বঃ॥ 


পুরাণের উল্লেখ খুব বেশি কোথাও আছে কিনা জানিনা । এ যদি অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দে 
রচিত না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অনেক পুরোনো ধ্যান ধারণা বদলে নিতে হবে। 
যোগিলাল হালদার শিবায়ন-এর একটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।৫৩ সে বই 
সম্পর্কে অসিতবাবুর অভিযোগ : “কুচবিহার রাজ্য লাইব্রেরিতে রক্ষিত একখানি পুথির 
আধুনিক নকলের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মূল পুথি চাক্ষুষ করেন নাই।” সুতরাং যোগিলাল 
হালদারের সম্পাদনার আদর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। ‘এইরূপ পরোক্ষ রীতি প্রাচীন কাব্য সম্পাদনের 
আদর্শ রীতি নহে।”৫৪ অসিতবাবুর অভিযোগ যথার্থ। যোগিলাল স্বীকার করেছেন : 


২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


কুচবিহারের পুথির অক্ষর দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই।*৫ এখনকার রীতিতে ফোটো- 
কপি নয় যোগিলাল ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ” তার জন্য ‘কুচবিহার afta একটি অনুলিপি’ 
আনিয়ে দিয়েছেন বলে “উক্ত পুথির অক্ষরের ছাঁদ’ ছাড়া নাকি সবই তিনি পেয়েছেন! এ সবই 
প্রাচীন লেখা সম্পাদনার কর্মে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর | 
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রীতি প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় আপত্তি জানিয়ে লিখেছেন : 
T: অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাষের বই (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত”) অত্যন্ত বৃহৎ এবং খুব 
সহজ সরল ভাষায় লেখা। ছাত্র-ছাত্রীরা এই বই পড়ে। কিন্তু-এ বইয়ে নতুন গবেষণার 
নিদর্শন মেলে না বললেই চলে। অনেক জায়গায় দেখা যায়, অসিতবাবু পূর্ববর্তী সমস্ত 
লেখকের গবেষণাকে ব্যবহার না করে একজন মাত্র গবেষকেব (যেমন-_ চর্যাগীতির ক্ষেত্রে 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে বিমানবিহারী মজুমদারের) মতকেই অনুসরণ 
করেছেন; এই রীতি অবৈজ্ঞনিক।৫৬ 
কোনো কোনো জায়গায় এরকম হয়ে থাকতে পারে। প্রায় কোনো জায়গাতেই অসিতবাবু মাত্র 
একজন গবেষকের মত সঞ্চয় করে দায়িত্ব শেষ করেন নি। সুখময়বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি 
'অসিতবাবুর বইয়ে নতুন পুথি ব্যবহারের কোন নিদর্শন মেলেনা, পুথি পড়ার অভ্যাস যে তার 
আছে, তারও প্রমাণ পাই না।*৭ যুক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। অসিতবাবুর মানসিক প্রবণতা পুথির 
প্রতি কম ছিল, একথা স্বীকার্য। 
মণীন্দ্রমোহন বসু অসিতবাবুকে পুথিপড়া শিখিয়েছিলেন, এ স্বীকৃতি অসিতবাবু স্বয়ং 
প্রদান করেছেন-_ সে প্রসঙ্গে শুরুতেই আলোচনা করেছি। তবু, অসিতবাবু কোনো পুথি 
সম্পাদনা করেন নি। সম্পাদিত পুথি সাহিত্যের কিছু বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছেন বটে। তাতে 
পুথি বিষয়ে আগ্রহের প্রমাণ মেলে না। 
উপরস্ত পুধি-সাহিত্য সম্পর্কে তার ক্ষীণ আপত্তি, আপত্তি না হোক অনাসুক্তির কিছু 
পরিচয় তার বাংলা সাহিত্যের ইীতিবৃক্ত-এও পাচ্ছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে APM রাশি” পুথিতে 
তিনি পাননি সমসাময়িক “সাহিত্য ও জীবনের” আশাপ্রদ কোনো বৈশিষ্ট্য । মনে হয়েছে পুথিতে 
আসলে 'পুরাতন ধারার উচ্ছিষ্টাবশেষ আর “চর্বিত চর্বণের চেষ্টা-ই হয়েছে কেবল।€৭ পুথির 
প্রবল প্রতাপ, তার কাছে ইতিবাচক মনে হয়নি।৫৮ আধুনিক যুগে পুথির অবলুপ্তি ঘটেছে__ 
ভালোই হয়েছে। ভার বিবেচনায় “মধ্যযুগের বিপুল কলেবর পুঁথি-সাহিত্য যদি উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালির কাব্য প্রচেষ্টার দিক নির্ণয় করত, তাহলে যে বাংলা সাহিত্য লইয়া আমরা 
বিশ্বসভায় গৌরব করি, তাহার আবির্ভাবে বহু বিলম্ব হইত।”৫৯ 
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি দীনেশচন্দ্র সেনের তুলনায় ভিন্ন। দীনেশবাবু 
অমুদ্রিত বাংলা সাহিত্যকে তার সময়ের ইংরেজিতে কৃতবিদ্য পাঠক শ্রোতা বিদ্বজ্জনকে 
ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবের পূর্ববর্তী জাতীয় জীবনের নিদর্শন হিসাবে পেশ কবতে চেয়েছেন। 
দীনেশবাবুর বর্ণনা স্মরণ করি : 


The works mentioned in this chapter represent only a small portion of the 
literature actually written in Bengal between the 13th and the 18th centuries. 
` As most of these are in the form of old manuscripts and as search for them 
has been commenced only lately, and that in a half-hearted way, by scholars 
who have no funds to conduct the work vigorously, by far the greater portion 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ২৫ 


of this literature was lost before any attempt was made to preserve 1 and of 
existing manuscripts not a title could be recovered for want of funds. The 
enlightened section of our commuinty who are fond of displaying their eru- 
dition in English literature, who are never weary of admiring a Cordelia, a 
Haidee or even a Donna Julia and who quote from the English translation of 
Virgil to show (ছাপা হয়েছে shew) their appreciation of Dido’s love, would not 
care to read the story of Bchula— the bride of Laksmindra, whose unflinching 
resolution and sufferings for love rise higher than many martyrdom; or of 
Kullana, the loving damsel of Uham, whose.beauty, tender age, sufferings 
and fidelity all combine to make her one of the finest creations of poetic 
fancy.”° 
--শুধু কি তাই, কর্ণ সেনের স্ত্রী রগ্রাবতী? যিনি শালে ভর দিয়েছেন__ দুশ্চর তপস্যার দ্বারা 
সতীত্বের পরিচয় রেখেছেন---"৬17956 resignation was as great as her austerities that 
stripped even death at the stake of its natural horrors’.©? ইংরেজি-নবিশ ভদ্র বাঙালি 
শেলী, হুগোকে সাহিত্যিক বলে জানেন কিন্তু তার মাতৃভাষার কবিদের চেনেন না-_ চিনতে 
চান না: ‘but they do not care to know who were Chandi Das, Mukundaram and 
Knitivasa’ [°° 
বস্তুত পুথি-সাহিত্যের মরণ-ঘুম থেকে এদের টেনে তোলার দায় না নিয়ে, তার সময় 
পর্যস্ত যতগুলি রচনার পরিচয় মিলেছে তার উপর নির্ভর করে অসিতবাবু তার সাহিত্যের 
ইতিহাস সাজিয়েছেন। এতে মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার প্রতি বিশেষ প্রবণতা যাঁদের ছিল তাদের 
তুলনায় নতুন কোনো তথ্যাহরণ করতে পারেননি অসিতবাবু-_ একথা স্বীকার করতে হবে। 
তবে সব কাজ সবার জন্য নয়-- সাহিত্য সমালোচনায় অধিকারী ভেদ মানাই সঙ্গত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীলতার অভাব লক্ষিত হয়। বৈচিত্র্য কম, 
অনুসরণ বেশিঃঅনুশীলন আরও কম, পারিপার্শ্বিক বাধা আরও বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা 
সাহিত্যের এই প্রবণতাটি সনাক্ত করে অসিতবাবু লিখেছেন : 


মনে হইতেছে, দেবী মনসাব অনুচরগুলি নির্বিষ were পরিণত হইয়াছে।৬৩ 


শুধু মনসামঙ্গল ধারা নয়। ১৭০৭-সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৫৭ সালের 
পলাশীর যুদ্ধ_ “এই অর্ধ শতাব্দীই জাতীয় জীবনে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কাল’ বলে মনে করেন 
অসিতকুমার।১৪ রাষ্ট্র ও সমাজে “সর্বনাশা বিনাশের মারীবীজ' লক্ষ করে অসিতকুমার 
দেখিয়েছেন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার ফলাফল কি ভয়াবহ হয়েছিল। দেখিয়েছেন এসময় 
একগাদা কবি যশোপ্রার্থীর আবির্ভাব ঘটেছে, তারা প্রায় সবাই গৌণ কবি। কৃষ্ণ জীবন, লীলা 
জয়নারায়ণ সেন, হরিরাম, অকিঞ্চন চক্রবতী_“প্রভৃতি কবিদের বিশেষ কোন প্রতিভা না 
থাকিলেও ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্য’ এরা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেতে পারেন-_ 
বিস্তৃত বিশ্লেষণে নয়, ‘শুধু তাহাদের নাম উল্লেখ” করার পক্ষপাতী অসিতকুমার1৬৫ 
বাতিল Hea’ হিসাবে গণনীয়। “মহাভারতের অন্যতম কথক সঞ্জয়’ কবি সঞ্জয় বলে 
গ্রহণ করা কি লিপিকরদের অজ্ঞতারই ফল নয়? এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।৬৬ 
এ বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতামত অনেক যুক্তিযুক্ত : 


২৬ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


‘সঞ্জয়’ কোন কবির নামও নয। হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ 
মহাভারতেব অন্যতম চরিত্র AARAA নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে এই পাঁচালী 
গান করতেন। ৬৭ 
এই তথাকথিত সপ্তয়কে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ভাবার কোনো কারণ নেই। 
মাকর্ণেয় চণ্ডীর কবি দ্বিজ মুকুন্দকে অসিতবাবু “কৌশলী কুস্তীলক' বলে অভিযুক্ত 
করেছেন। তার বিশ্লেষণ ‘কবি কিছু নৃতনত্বের আশায় মুকুন্দরাম প্রদত্ত নামগুলি শুধু বদলাইয়া 
লইয়াছেন।*৮ ধনপতির স্থলে বণিক ধুসদত্ত আর তার দুই স্ত্রী; লহনার স্থলে সত্যবতী আর 
খুল্পনার স্থলে রুক্মিণী নাম নিয়ে তার কাব্যে হাজির। শ্রীমন্ত মার্কঙেয় চণ্ডীতে হয়েছে গুণদত্ত। 
সিংহল রাজ শালিবাহন এই কাব্যে হয়েছেন বর্ধমান রাজ সুরথ। এইটুকুই অভিনবত্ব। অন্যথায় 
দুটি কাব্যে মিল যথেষ্ট। এমনকি “বাঙ্গাল মাঝিদের বিলাপ” অংশটিও কবিকম্কণের রচনা থেকে 
বেমালুম আত্মসাৎ করেছেন দ্বিজ মুকুন্দ। এই হল অসিতবাবুর বক্তব্য।৬৯ এরকম কুস্তীলক 
বৃত্তির আরও পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তবে বাঙ্গাল মাঝিদের বিলাপ অংশটি কবিকঙ্কণ 
মুকুন্দরামের কাব্যেই সর্বপ্রথম বা একমাত্র উপস্থিতি আছে এমন নয়। সুকুমার সেন তার 
বাঙ্গালা সাহিত্যের হীতিহাস-এর মুকুন্দরামের BARS চণ্ডীমঙ্গল কথার বাস্তবতা সম্পর্কে 
রামানন্দ যতি নামক কবির আপত্তির কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন। রামানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
আধুনিকতা লক্ষিত হয় বলে তার অভিমত। রামানন্দ এমন অভিযোগও করেছেন যে-- ‘কবি 
নয়, মুকুন্দ গাবর'1+০ 
অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর সহিত্যে শুধু অনুবর্তন, অবক্ষয়, মৌলিকতাহীন চরিত্র চর্বণ 
ছিল না। ছিলনা যে, তার প্রমাণ অসিতবাবুর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃক্তএ যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
পুথি-সাহিত্যের প্রতি আপত্তির জন্যই-ওই রকম কিছু উনার্থক শব্দ বন্ধ এসে থাকবে। পুথি 
মাত্রই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদবাহী একথা ভাবার কোনো অর্থ নেই। সাহিত্যের ইতিহাস 
লিখতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই-_ পুথিপত্র ঘাটতে হবে। অসিতবাবু 
কাজটি কম করেছেন। 
সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্য সংকলন নয়, সাহিত্যের কালক্রম নয়; সাহিত্যের পিছনে 
সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত ও ভাষাগোষ্ঠীর ধারাবাহিক সমষ্টিগত সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটকে বিস্মৃত 
হলে সাহিত্যের ইতিহাস ব্যর্থ। অসিতবাবু এ বিষয়ে স্পষ্ট চিন্তার পরিচয় রেখেছেন। তিনি 
জানিয়েছেন : “সাহিত্যের ইতিহাসের নেপথ্য সন্ধান আমার অন্যতম উদ্দেশ্য।”১ এই নেপথ্য 
সন্ধান নানারকম হতে পারে। প্রশ্ন উঠে আসা দরকার। তার সমাধান দেবার চেষ্টা করাও 
PSY! যেমন ধরুন TAWA যখন তীব্র তখনই কেন বাংলা সাহিত্যের ক্রান্তিকারী নাটক নবায়ন 
কিংবা শেষ সার্থক মঙ্গল কাব্য অন্নদামঙ্গল রচিত হয়? কেন উপন্যাস সাহিত্যে কলকাতার 
মুদ্রাযন্ত্ প্রভাবিত সাহিত্যিকদের এত প্রতিপত্তি? পাশ্চাত্যের অভিঘাতের পূর্বে কেন “কানু 
ছাড়া গীত নাই” গীত ছাড়া সাহিত্য নাই! কেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতাগুলি 
‘সঙ্গীত’? কেন মধুসূদনের রচনার ভাষা এমন সংস্কৃতানুগ আর বিষয়বস্তু এমন গ্রেকো-রোমক 
সাহিত্যাদর্শে নিষ্ঞত £ এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ডুব দিতে হবে সমাজের মহাসমুদ্রের 
অতলে। বিশেষ কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণা না রেখে অগ্রসর হলে অবগাহনের আনন্দ আর 
সাফল্য আসা সম্ভব। 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত / ২৭ 


| সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস কিছু প্রাক-সিদ্ধান্তের আশ্রয় নেওয়ায় তার কোনো 
কোনো সিদ্ধান্ত একমাত্রিক মনে হয়। বঙ্গভমিকার সূচনায় সুকুমার সেন যখন লেখেন : 


৷... বাংলা ভাষাব সুত্র ধরে পিছিয়ে গেলে আমরা CATER সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষার 

' সূত্র অনুসরণে পিছু হটলে আমরা পেরিয়ে যাই ভারতবর্ষের সীমানা। তার সঙ্গে বঙ্গভূমির 
ইতিহাসের সম্পর্ক নেই, বলাই ভালো। সংস্কৃত বাংলাদেশের আদিম ভাষা নয়। আদিম ভাবা 
নিশ্চয়ই একটা অথবা অনেকগুলি ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নই) 
মাতৃভাষা সংস্কৃত নিয়ে ... যারা এদেশে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন তাবাই বাঞ্জলীদের 
সাক্ষাৎ পূর্বতর পুরুষ। তার আগে এদেশে যদি কোন জাতি থেকে থাকেন (--থাকার 
সম্ভাবনাই সমধিক--) তারা উপনিবিষ্ট দলের মধ্যে মিশে গেছেন। তারাও আমাদের 
পূর্বপুরুষ, তবে অজ্ঞাত কুলশীল।*২ 


--তখন তার দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসেও তারা তাত্বিক কাঠামো 
প্রবীণ অর্থ ও ‘নবীন অর্থ এই দুই শ্রেণির উপনিবিষ্ট জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সমন্বয়ের 
মারফৎ বাঙালির বিকাশ ঘটার বিষয়টি তুলে ধরেছেন সুকুমারবাবু।৭৩ 

. কাঠামোটিকে রক্ষা করার জন্যই সুকুমারবাবু তার বিভিন্ন রচনায় নানা রকম বিশ্লেষণ 
ও আলোচনা করেছেন। দেশি ও আগস্তক_- বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই দুই উপাদানের দ্বন্ব 
সমন্বয়ের যে প্রস্তাব নৃতাত্বিক-এ্রতিহাসিক-ভাষাতাত্তিকরা পূর্বাপর ব্যাখ্যা করেছেন সুকুমার 
সেনের কাঠামো তার তুলনায় ভিন্ন। তিনি ভারত সংস্কৃতিকেও দেখেছেন এক মাত্রায়। তার 
চোখে “ভারতীয় সাহিত্য” সংস্কৃত ভাষাবাহিত সাহিত্য ধারার বাইরে কোনো ক্ষেত্রকে কর্ষণ 
করে.নি-_ বড়োজোর অবহটঠসাহিত্য পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের সীমা। বাকি সব প্রাদেশিক- 
সাহিত্য। বঙ্গভুমিকা গ্রন্থে যখন তিনি সন্ধান করেন 'ব্রাহ্মণ্য মতে নবাগত দেবতা” কেমন করে 
উদ্ভূত হল তখন তাঁর বিশ্লেষণ হয় : 


নবম-দশম শতাব্দীর মধ্যে এদেশে ব্রান্মণ্য মতে কয়েকটি নৃতন দেব-দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত 
হযেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব-ভারতের, বিশেষ করে বাংলা দেশের, পুরাতন গ্রামগুলিতে 
গ্রামের প্রভুরূপে দেব ও দেবীর উপাসনা চলিত ছিল। দেবের প্রতীক শিলাখণ্ড (সাধারণত 
একটু দীর্ঘাকৃত) এবং দেবীর প্রতীক ঘটপূর্ণ বারি, কদাচিৎ বা শিলাখণ্ড (সাধারণত চেপ্টা 
আকারের)। যখন থেকে এই গ্রাম দেব-দেবীর উল্লেখ পাচ্ছি তখন গ্রাম দেব হয়েছেন ধর্ম 
ঠাকুর আর গ্রামদেবী হযেছেন মনসা (বিষালাক্ষী; পরে বিশালাক্ষী হযে বাশুলী বা চণ্ডী 
হয়েছেন) ।*8 


নিদিষ্ট ভাবনায় | সব কাহিনিরই অন্তত একটি বৈদিক উৎসকথা খুঁজে পেয়েছেন সুকুমারবাবু। 
ধমর্িঙ্গল-এর হরিশচন্দ্র লুই ধরের কাহিনির সঙ্গে বৈদিক গল্প কথা-_ ‘রোহিতাম্ব-শুনঃশেফ- 
হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর মিল দেখিয়েছেন তিনি।৭৫ মনসামঙ্গল-এর গল্পে পরবর্তীকালে বাংলা 
মিথলজি' খুঁজে পেলেও ধর্মের মতো মনসাও খানিকটা বৈদিক গল্পাশ্রিত' বলে মনে করেন 
অধ্যাপক GAY তা সত্ত্বেও কেন যে মনসা ATT মতের পুরাণ কাহিনীতে মনসা বো 
বিষহরি) অনেক পটে ঠাই পেয়ছে, এবং তাও এক কোণে’-- তার ব্যাখ্যা করেন নি অধ্যাপক 
ORI" বাংলার ‘কৃষ্ণকথা’, “শৈব কথা’, ‘চণ্ডীকথা’ সম্পর্কেও একই TA 
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শুধু বিষয় বা ভাষা নয়, রূপ বা রীতিতেও অধ্যাপক সেনের বক্তব্য উক্ত 
কাঠামোটিকেই অনুসরণ করেছে। পদাবলী সম্পর্কে তার ভাবসুত্র ধরা আছে এইভাবে : 
সংস্কৃত সাহিত্য কখনও সমসাময়িক ভাষা সাহিত্যকে উপেক্ষা করে আসে নি। ভাষা সাহিত্যে 
যখনি কিছু অভিনব কথাকস্ত্রতে অথবা রচনাষ মৃল্যবত্তা প্রকাশ পেযেছে অনতি বিলম্বে তা 
সংস্কৃতে আমদানি হযেছে। তাতে অবশ্য কথ্যভাষার অথবা মৌখিক শিল্পের সহজ সৌন্দর্য 
মেলে না তবে তাব ফলে কথাবস্তু বা রচনাপাত্র যে নিটোল স্থায়িত্ব পেয়েছে তা অনেক সময় 
পববর্তী সহিত্যের দ্বার খুলে দিয়েছে। এমনি একটি ব্যাপারই নব্য ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম 
ধাপ বৈষ্ণব গান-পদাবলীর জন্ম দিযেছিল।+৮ 
বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য অধ্যাপক সেন অনেক রচনাতেই সবিস্তারে আলোচনা 
করেছেন। 'দশাবতার স্ত্রোত্র-এর কবি ক্ষেমেন্দ্র থেকে জয়দেব__ অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 
গর্ভে ভাষা বা ভার্নাকুলার-সাহিত্যকে বোঝার আকাঙ্ক্ষা Sta | 


নাট্য-সংরূপের ব্যাখ্যানে সুকুমারবাবুর মত খুঁজে পাই ‘খগবেদের কয়েকটি সৃক্তে নাটকের 
বীজ আছে'-_ ইত্যাদি বাক্যাংশে। কেমন করে সে সময়ের “জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের” যোগসূত্র 
ছিন্ন হল তার ব্যাখ্যানে।+* নানাভাবে ব্যুৎপত্তি-বাদী সুকুমার সেন কেমন করে সত্য সন্ধানের 
ক্ষেত্রে তার ভাব-কাঠামোকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন ভারতীয় নাট্যকলার সংস্কৃত (কদাচিৎ 
লোকায়ত)-সংস্কৃতির আবর্তনে তার পরিচয় নট-নাটা-.. :ক বইতে খুব পাওয়া যাবে। একাংশ 
উদ্ধার করছি : 


পতঞ্জলির অনেক কাল পরে নট শব্দের একটি প্রতিশব্দ দাঁড়িয়েছিল “ভরত'। ভরত শব্দটি 
প্রাচীন, খগ্বেদে আছে। এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর অথবা সম্প্রদায়ের নাম। যজ্ঞসভায ও 
রাজ্যসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে “ইতিহাস পুরাণ” পাঠ এঁদের মধ্যে জীবিকার উপায়ে পরিণত 
হয়েছিল। সেই সঙ্গে সহযোগী নট বৃত্তিও হয়ত কেউ কেউ করতেন। ইতিহাস-পুরাণের 
কথাবস্ত এঁদের প্রায় জাতিগত সম্পত্তি হয়েছিল। এই সম্পত্তি ছিল “ভারত” বা ভারত 
কাহিনী। এই সূত্রেই ‘মহাভারত’ নামটি এসেছে।৮০ 


এই সমস্ত আলোচনার প্রেক্ষণ বিন্দুতে কখনো এসেছে ভারত থেকে স্মরণাতীত কালে চলে ₹ 
যাওয়া বাঙালি নৃত্যগীত পরায়ণ 'জিপসী'রা। স্মরণ করুন তার উক্তি : 


মনে হয় এই সমতট থেকেই ডোন্ব-ডোম্বীর একাধিক দল HS দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 
ইরাণে যায এবং সেখান থেকে পশ্চিম এশিয়াষ ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
এরা এখনও ওসব দেশে আছে ভাষাকে যথাসম্ভব অবিকৃত বেখে। ইংবেজীতে এদের বলে 
জিপ্‌সি (মানে ইজিপ্টের মানুষ!) এদের ভাষায় পুকষ মানুষ বলতে 'রোম'। শব্দটি এসেছে 
‘cura’ থেকে। জিপ্‌সী ভাষাব মূল হল বাংলা।”১ 
রামায়ণ-এর উৎস বিচারে তিনি তাই চলে যান আয়ারল্যান্ডের “সাগা” এবং রূপকথায়। 
রাজপুত্র ফিন্‌-এর কাহিনিতে 1৮২ 
কাঠামোর তুলনায ভিন্ন সন্দেহ নেই। মনে করিয়ে দিই দীনেশচন্দ্র ১৯০৮-৯ সালে তার বাংলা 
ভাবা ও সাহিত্যলোচনার ধারাবাহিক বন্তৃতাটি দিয়েছেন। বই-এর ভূমিকায়, উৎসর্গপত্রে এই 
পরিবেশের চিত্র সুস্পষ্ট। দীনেশবাবু লিখেছেন : 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েব-বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ২৯ 


.. Lowe it to myself to offer my special thanks to the great friend and patron 

of Bengali literature, the Honoble Mr. Justice Asutosh Mookerjee, Vice Chan- 

| cellor of the Calcutta ‘University, to whose ardent sympathy and unweaned 
~ efforts our language owes its present firm footing in this University.” 


সবাই জানেন এ বইয়ের উৎসর্গ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে | আর এই মহাগ্রন্থের 
ভূমিকায় CHES হয়েছে ১৩ মার্চ ১৯০৯ তারিখে স্যর আশুতোষের সমাবর্তন TH 
০5 


We have had a long series of luminous lectures from one of our graduates 

. Babu Dinesh Chandra Sen, on the fascinating subject of the history of 
Bengali Language and Literature. These lectures take a comprehensive view 
of the development of our vernacular and their publication will unquestion- 
ably facilitate the historical investigation of the origin of the vernacular lit- 
erature of this country, the study of which i is avowedly one of the foremost 
object of the new Regulations to promote.”® 


ee ee, eee বাজার ee 
সারস্বত গবেষণার আড়ালে জাতীয় আবেগের স্পর্শ ছড়িয়ে আছে সমস্ত ইতিহাসচর্চার 
নিরব হাম Sorat মারবে হাসির কু সুরের ভিলা 
করেছেন: 

পুরোনো বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় দীনেশচন্ত্র সেন পথিকৃৎ হলেও 

ভাবাবেগের বান্ুল্য ও ইতিহাস বোধের অভাব তার বইয়ের মূল্যকে খর্ব করেছে।”৫ 
যদি সুখময়বাবু দীনেশবাবুর সময়টির এঁতিহাসিক প্রেক্ষিৎটি মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনায় আনতেন 
তাহলে বুঝতেন “ভাবাবেগের বাহুল্য: কিংবা 'ইতিহাসবোধের অভাব’ যাকে বলছেন-_ তাও 
যে বিশেষ এতিহাসিক সংঘটন তা স্বীকার করতেন। ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য যারা পড়েছেন 
তাদের মনে পড়তে পারে নিবেদিতার সঙ্গে দীনেশবাবুদের নৌকা ভ্রমণের প্রসঙ্গ ৮» 
'_ আপাতত একটি কথা স্পষ্ট হয়েছে_ দীনেশ সেন বাংলার সাহিত্যকে দেখাতে 
চেয়েছেন পাশ্চাত্য (বিশেষত ইংরেজি এবং ইংরেজি ভাষা বাহিত ইউরোপের ধ্রুপদী সাহিত্য) 
সাহিত্যের সমান্তরাল একটি কাঠামো হিসাবে। তিনি যেন রঙ্গলাল থেকে বিহারীলাল__ 
মাঝখানে মধুসূদনের রচনাকে দেখেও দেখছেন না। এর কারণ কি এই নয় যে এতে ইংরেজি 
সাহিত্যাদর্শ বেশি বেশি করে উপস্থিত? দীনেশবাবু চাইছেন বিদ্রোহী চাদ সদাগর পুত্র 
লক্ষ্মীন্দ্রের মৃতদেহ বহনকারী একটি ভেলার উজান যাত্রা__ বেহুলাকে নায়িকা হিসাবে যা 
প্রতিষ্ঠা দেবে বাংলার তরুণ সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। সুকুমার সেন যখন সাহিত্যের 
ইতিহাস লিখছেন, তখন বাংলার সাহিত্য অন্তত অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যে স্বীকৃত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় বাংলা 
সাহিত্য Hels প্রভাব বিস্তার করেছে। তুলনামূলক ভাষাতত্বের ছাত্র গবেষক সুকুমার সেন এই 
প্রেক্ষিতেই লিখলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস | মূল তত্ব বা ভাবকাঠামো৷ তার-_ বাংলা 
সাহিত্যকে দেখতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে । কীভাবে, তা সবিস্তারে আলোচনা 
করেছি। 
: - BOR একটি পথের আভাস ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়, তারও আগে 
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মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিংবা অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণের কোনো কোনো ভাবনায়। 
পরবর্তীকালে পথটিতে হেঁটেছেন নীহাররগ্রন রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম দাস কিংবা 
সুহৃদকুমার ভৌমিকের মতো বিরল কিছু ব্যক্তিত্ব। বিষয়টি কেমন করে অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন একটি ভাব-কাঠামোর দিকে ঠেলে দিল তা বলে নিলে আমার বক্তব্য 
মোটামুটি স্পষ্ট হবে। 

১৯৩৩-৩৪ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. 'ক্লাসিকাল বেঙ্গলি" ছাত্র অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন বাড়ির বড়োদের মধ্যে উচ্চকঠ আলোচনা শুনলেন-_ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর শ্রেণির অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ প্রকাশ্য ক্লাশে 
বলেছেন বাঙালি আর যাইহোক__ আর্য নয়। অমূলচরণ বলেছিলেন: 

প্রয়াগের পূর্ব প্রান্তে কাহারও শরীরে আর্য রক্তের ছিটে ফৌটাও নাই, বাঙালীর তো 

নাই-ই। এই ব্যাপারে আমাদের দাদাদের ব্রাহ্মণত্বে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল।৮৭ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পদবি যাদের, মুখ্য কুলীন-_ তারা কিনা আর্য নয়! যথারীতি অসিতবাবুর 
অগ্রজেরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন এর পিছনে কায়স্থ অমূল্যচরণের জাতিগত বিদ্বেষই কাজ 
করেছে। এ হল ‘কায়স্থ বিদ্যাভৃষণের স্বাভাবিক ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ" | যে কায়স্থরা ব্রাহ্মণের আনুগত্য 
স্বীকার করেই আদিশুরের আমলে বাংলায় এসেছিল। সেই কায়স্থদের মধ্যে “ঘোষ” পদবি ধারী 
অমূল্যচরণের “ঘোষ যাত্রা-নিয়ে অসিতবাবুর আত্মীয়দের সিদ্ধান্ত হয়-_ এটা খুবই স্বাভাবিক। 
তাদের সমস্ত সংস্কার ভেঙে বিদ্যাভূযণ ঘোষণা করেছিলেন : 


বাঙালীর শিরা-ধমনীতে বহিতেছে দাস-দস্যু, নিষাদ-কিরাতের রক্ত। এ জাতি বর্ণসংকর, 
ব্রাত্য, বৃষল, বন্য।৮৮ 


অগ্রজেরা ক্ষুব্ধ হলেও অসিতকুমার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin and Development 
of Bengali Language খুঁজতে লাগলেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেলেন অমুল্যচরণ 
বিদ্যাভৃষণেরই সমর্থন। তিনি বুঝলেন “সুনীতিকুমার দেখাইয়াছেন*_ 

আমাদেব ... বামন পিতামহেরা খাবার উৎপাদন করিতে জানিত না, খুঁটিয়া খাইত। আম 

মাংস ও অনাযাস লভ্য ফলমুলেই উদর পূর্তি করিত, ডুমুরু জাতীয় বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে 

পূজা করিত।৮৯ 
ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এদের মনে ছিল, ছিল আত্মা বিষয়ক জ্বান। এই “আদি- 
অন্ত্রোলয়েড'এর শস্য উৎপাদন করতে জানত, ‘হাতী পাকড়াও” করা বশ করতে জানত এরা। 
এদের পর যারা আসে বাংলায়-__ সুনীতিবাবু দেখিয়েছেন, তারা “দ্রাবিড় ভাবী 
ভূমধ্যসাগরীয় জন" ।৯০ 

নীহাররঞ্জন রায় বা নির্মলকুমার বসু, শরৎচন্দ্র রায় বা প্রবোধকুমার ভৌমিক__ বহু 

গবেষক দীর্ঘদিন ধরে এই সত্যটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। একে না বুঝলে বাঙালির 
আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। প্রবন্ধটির শেষে, 'কিরাতজনকৃতি'র লেখক সুনীতিকুমারের চিন্তন 
প্রণালীর দ্বারা গভীরভাবে Fate অসিতকুমার সিদ্ধান্ত করলেন : 


ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের যন্তসূত্রে আমরা নিষাদ কিরাতদেবও চৌকি আগাইয দিতে বাধ!।৯১ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ৩১ 


অবশ্যই এ সিদ্ধান্তের পিছনেও সময়ের অভিঘাত আছে। গান্ধীজীর অন্তোদয় কর্মসূচির কিছু 
প্রভাবও থাকতে পারে। আর এই ভাব-কাঠামোটি আছে বলেই বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসায় 
অসিতকুমার কোনো এক মাত্রিক কাঠামোকে প্রশ্রয় দেন নি। তার রচনায় সুনীতিকুমারের 
চিন্তন প্রণালীর প্রভাব পড়েছিল, যিনি মনে করতেন বাংলা ও ভারতে আর্য ও অনার্য, দেশি 
ও আগন্তক সংস্কৃতি ধুপ-ছায়া শাড়ির মতো বোনা হয়েছে__ টানা ও পোড়েনের মতো যাকে 
আলাদা করলে শাড়ির অস্তিত্ব থাকবে না-_ সুতো হয়ে যাবে সব। সুনীতিকুমার, যিনি মনে 
করতেন মধ্য যুগের কিছু বস্তু আছে-_ কথা-বস্তু, যাকে বলা যায় ‘matter of Sanskrit’, আর 
পাশাপাশি এমন কিছু বস্তুও আছে__ কথা-বস্তু, যার নাম ‘matter of Bengali’. ভাষাতত্বের 
সমর্থনও ছিল তার এই প্রতীতিতে। রাম-লম্ষ্মণ-যুধিষ্ঠির-অর্জুন-দ্রৌপদী-কুন্তী-সুভদ্রার গল্প 
আমরা মূল নামগুলি ধরেই জানি। নহ্ষ-দধীচি-বৃত্র-মহিষাসুরের নেই কোনো WEA রূপ। এসব 
‘matter of Sanskrit. আর খুল্লনা, FHA, বেহুলা, লাউসেনের গল্প? তার তো কোনো 
গ্রহণযোগ্য তৎসম রূপ নেই! সুতরাং এসব গল্প বাংলার ‘matter of Bengali’. ভেবে 
দেখা যাবে, কিছু গল্প আছে দুরকমই-_ তৎসম রূপেও আছে, SHI রূপেও আছে। রাই-ও 
চালু রাধিকাও চালু, কৃষ্ণও চালু, কানুও প্রতিপত্তিহীন নয়। অভিমন্যু প্রায় নেই-_ আয়ান 
ঘোষই বড়াই বুড়ির গল্পে প্রবল। এই অনেকান্ত সাহিত্য জিজ্ঞাসাই অসিতকুমারকে একটি 
স্বতন্ত্র সাহিত্য ইতিহাসের ভাব-কাঠামো দান করেছিল বলে মনে করি। 

আর্য রহস্য ভেদ হবার সঙ্গে সঙ্গে অসিতবাবু লক্ষ করেছেন আর একটি আশ্চর্য বিষয়। 
বাঙালি ব্রাহ্মণ আর্য মহলে তার কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি জেনেছেন আর্ধ-তত্বের 
আড়ালে জাতিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিভ্রান্তিকর একটি ভাবকাঠামো। খুঁজে দেখেছেন তিনি 
art শব্দটি গড়ে উঠেছিল একটি “গীজাখুরি তত্বকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে’ ব্যবহার করার 
উদ্দেশ্যে ৯২ এ তত্বের উদ্ভব হয় জোসেফ দ্য গোবিনো (১৮১৬-৮২) নামক ফরাসি পণ্ডিতের 
তিন AG রচিত Essai surl’inégalité des races humaines (The Inequality of Hu- 
man Races) শীর্ষক ag | যেখানে গোবিনো দাবি করেন ইউরোপের উত্তরে ‘nord’ অঞ্চলে 
ছিল এক আদি স্বর্ণকেশী দীর্ঘমুণ্ড দীর্ঘাকার দেবতার মতো ফর্সা একদল মানুষ। তারা আর্য, 
অরা ‘Nordic’, দলত্যাগী বৃটিশ (‘The Renegade Englishman’)  হোস্টন স্টুয়ার্ট 
চেম্বরলেন (১৮৫৫-১৯২৭)-- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই প্রচার করেন আর্যদের আদিক্ষেত্র 
জার্মানি। সুতরাং সভ্যতার বীজতলাই হল উত্তর ইউরোপ । জার্মান আলোচক ভন ব্যাক্কো 
লাপুজ আর কার্লাইল এই vars প্রসারিত করলেন। কার্লাইলের বীরপৃজার ধারণা আর্য 
গৌরব বন্দনারই নামান্তর নীৎসের ‘Superman’ -44 ধারণা কালহিলের ‘Hero and Hero 
worship -433 কালোচিত পরিণতি। বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে 
হিটলারের উত্থান এই গাজাখুরি তত্বেরই ফল। 

অসিতকুমার বুঝলেন। বুঝলেন ভাষাচার্যের হাত ধরেই। জানলেন-_ নর্ভিক, 
আলপাইন, ভূমধ্য সাগরীয়-__ “কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে।৯৩ আরও জানা 
হল তার-_নিষাদ ও কিরাত রাও “ঘৃণার নয়”। কিরাত-শব্দের উৎসে যে নেপালের ‘eae’ 
উপজাতি হলেও হতে পারে শিখলেন তাও ।৯৪ শেষ পর্যন্ত অসিতবাবুর উপলব্ধি তার ভাব- 
কাঠামোর অন্যতম ভিত্তি বলেই মনে করি। 


৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


আচার্য সুনীতিকুমার এই আদিম সংস্কৃতি ও ভাযা আলোচনায় আমাদের ভদ্রলোক সংস্কার 
অনেকটা দূব করিতে পাবিযাছেন। এইজন্য তিনি সমস্ত জাতিবই নমস্য।৯৫ 


আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসএ একটি আদিম জনজাতির প্রতি উদ্যত 
সব সন্ধানী আকাঙ্ক্ষা কাজ করে গেছে। তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন নৃতাত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের 
প্রস্তাবিত বিশ্লেষিত ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের Del বোঙ্গা'র আড়ালে চণ্ডী দেবীর উৎস সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত।৯৬ মনসার মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন প্রভাবিত দক্ষিণভারতীয় উপাদান তাঁর মনোযোগ 
আকর্ষণ করল। “মানে মণ্চান্না” দেবী, 'নাগাম্মা” দেবী-র মধ্য দিয়ে দ্রাবিড় উপাদান খুঁজে পাওয়া 
গেল।৯৭ হাড়ি ঝি চণ্তীর কথা জানালেন গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।৯৮ আর সব মিলিয়ে বাংলার 
সাহিত্য ধারটির বীজতলা খোজার জন্য যে পঞ্চনদের তীরবর্তী আদি আর্যভূমিতে ভাষাতাত্বিক 
ধ্বনিতাত্ত্িক শব্দতাত্তিক ব্যুৎপত্তিবাদী অভিযানের প্রয়োজন খুব বেশি নেই জানা হতে থাকল। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এই আত্মজীবনীযূলক মহাকাব্যিক 
উপন্যাস হয়ে উঠল আমাদের | 

অসিতবাবু নতুন কোনো আবিষ্কার করেন নি-- প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস ও সংযোজনের 
মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। এতে খুব সুনির্দিষ্টভাবে কোনো 
ভাবকাঠামো তথা paradigm না থাকায় কিংবা প্রধানত উপরে লিখিত ভাব-কাঠামোর ছায়া 
থাকায় তার রচনা একটি সর্বমান্য তথ্যাগার হতে পেরেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা, শ্রম 
স্বীকার ও পরিকল্পনার উদ্যম। পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় যিনি লিখতে পারেন__“আর তিনটি খণ্ডে 
অর্থাৎ মোট আট খণ্ডে, রচনা হলে তীর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত “সম্পূর্ণ হবে?৯৯ তিনি 
তথ্যের অরণ্যে বা গুহার সুড়ঙ্গে হারাবেন যে না, তা বোঝা যায়। তার বই যে উপত্যকার 
ইঙ্গিত দেবে বোঝা যায়। ১৯৬৬-তে তৃতীয় খণ্ড বের হবার পর বেশ কিছুদিন কেটে যায় 
চতুর্থ খণ্ড বের করতে।১০০ চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনের পর লিখেছেন, এর 
আগে পরিমার্জনের “অবকাশ” পাননি, তাই ‘বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা” ... “ভেবেছিলেন, নতুনের 
প্রতি অনুরাগ tos আমি বোধহয় পুরাতনকে ভুলে গেছি। কিন্তু ভুলিনি ।১০১ এই যে মনে 
রাখা, ধরে রাখা-_ শিক্ষাগুরুর পরামর্শ উপদেশটুকু সম্বল করে এগুলো-_ আজকের এই ই- 
মেল কন্টকিত বিশ্বে, এই উত্তরোত্তর আধুনিক হতে থাকা স্টেজে মেরে দেওয়া দিগগজদের 
পৃথিবীতে বিরল ব্যতিক্রম বলে মনে রাখা । পাঠকের নিশ্চয় মনে পড়বে অধ্যাপক শশিভূষণ 
দাশগুপ্তের নির্দেশে অসিতকুমার তার ইতিবৃত্তের অভিযান শুরু করেছিলেন। সপ্তম খণ্ডের 
ভূমিকায় আর একবার এসেছে পরিকল্পনার কথা। লিখেছেন তিনি : 


স্বল্পশ্চ আযুর্বহবশ্ঠ শাস্ত্রাণি'__ সুতবাং অভিপ্রাষ ও সিদ্ধির মধ্যে ফাক থেকে গেলে বিধাতা 
পুরুষের উপর সব দায় চাপিষে গা ঢাকা দেওয়াই নিরাপদ, পাঠকদের কাছেও জবাব দিহিব 
অবকাশ থাকে না।১০২ 


এই কথাটুকুতে মৃদুভাষী সুস্মিত অসিতকুমারকে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এক দৃঢ় চেতা 
প্রতিশ্রুতি পালক__- অভিপ্রায় ও সিদ্ধির মধ্যে ফাকা জমি কণামাত্র না রাখতে চাওয়া মসী- 
জীবীর মেরুদণ্ডটিও আমরা অনুমান করে নিতে পারি। পরিকল্পনা ছিল রামমোহন ও 
সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেল আর বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক বাংলা 


| অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ৩৩ 


সাহিত্য বিষয় কটি লিখে উনিশ শতকের “বিবিধ সামাজিক ও এঁতিহ্যগত সংঘাত-এর 
চেহারাটা স্পষ্ট করবেন1১০৩ তারপর আসবেন রবীন্দ্রনাথে। যাঁকে তিনি গ্রন্থসনাথ' মনে 
করেন। আর ভেবেছিলেন, রবীন্দ্র সাহিত্য বিবেচনার পর 'ব্রহোত্তম"আগে কহ আর’ বলে-- 
তার 'লীমায়িত শক্তিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রান্তিকাল পূর্ণ” করবেন। মনে মনে 
সন্দেহ তখনও-_ পারবেন তো! 
; এই সময়, বাংলা সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান কাল পরিধিটি স্পষ্ট করে বুঝেছেন 
বলেই অসিতবাবু পাশ্চাত্য ভাব-কাঠামোর অবতারণা করেছেন। ফরাসি লেখক হিপ্পোলাইট 
টেইন তার ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় যে ত্রিমাত্রিক ধাচায় ধরতে চেয়েছেন 
সাহিত্যকে তাকে ‘যোল আনাই গ্রহণযোগ্য” বলে গণ্য করেন নি আবার স্বীকারও করে নিয়েছেন 
তা ‘অনেকটা যুক্তি সঙ্গত'। অসিতবাবুর কৃপায় এই ভাব-কাঠামোটি বহু পরিচিত তবু লিখি। 
টেইন-_ Historie de la littérature anglaise-A ভূমিকায় সাহিত্য বিবর্তনের জন্য তিনটি 
মাত্রার কথা বলেছেন__ জাতি (la race), পরিবেশ (le milicu) আর কালচেতনা (le mo- 
710701১০৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের মারফৎ এই ত্রিমাত্রিক বাংলা সাহিত্যের হাজার বছর 
কয়েক লক্ষ অক্ষরের কালাধারে রক্ষা করে অসিতকুমার বাঙালি আর বিশ্বের তাবৎ বঙ্গ ভাষার 
প্রতি উদ্যত উন্মুখ গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় একটি অবলম্বন জুটিয়েছেন। 

আর দুটি প্রসঙ্গ বাকি রইল। অসিতকুমার জানতেন তিনি যে সাহিত্য ইতিহাস 
লিখেছেন তার পৃষ্ঠভূমি আজকের ভঙ্গ বঙ্গ নয়। স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে 
দিলেও সেই বৃহৎ বঙ্গকে বোঝা যায় না। এতো ঠিক, পৃথিবীর অতি স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান 
জাতির নামের সঙ্গে, দেশ আর সমুদ্র নাম মিশে গেছে__ চীন-জাপান-আরব সাগর আর 
বঙ্গোপসাগর, অতি সামান্য সংখ্যক জাতির সংস্কৃতি ধারায় এই রকম ঘটনা ঘটে। তা একদিনের 
সাধনা নয়। বহুদিন ধরে বাঙালি বাঙালি হতে চাইছে। যদি এমন হয় এই বঙ্গদেশকে কেউ 
বিভক্ত করতে চায় তাহলে সেই সাময়িক প্রসঙ্গ যেমন এঁতিহাসিক উপেক্ষা করবেন, যদি 
কেউ এই গৌরবময় উত্তরাধিকার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তাহলেও তাকে নিবৃত্ত 
ক্রার অভিমান ত্যাগ করাই ভালো। আর আছে পার্ম্ববতী চাপ। চর্যাগীতি কতটা বাংলার কতটা 
মগধ? বিদ্যাপতি কতটা বাংলার, কেনই বা বাংলার আর কতটা মৈথিলী? জয়দেব গৌড়িয়া 
না ওড়িয়া? এসব প্রশ্নের সমাধান তীক্ষ্ম বিতর্কে না সংশ্লেষণশীল তথ্য সন্নিবেশে। যিনিই 
অসিতবাবুর বইগুলি পর্যালোচনা করবেন এর উত্তর পাবেন। প্রথমখণ্ডের পুনর্লিখিত সংস্করণ 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে ভিন্ন মত” “সব চর্যাপদ বা জয়দেব গৌড়িয়া না ওড়িয়া’ পড়লে আমার 
অভিমত পরীক্ষা করতে পারবেন সুধী পাঠক 1১০৫ 

বাংলা সাহিত্যালোচনার একটি ঘরানা তৈরি করেছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; 
পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মহম্মদ এনামুল হক, আবদুল হাই, অধ্যাপক 
অনিসুজ্জামান-_ সর্বোপরি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং তার যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই ঘরানাটি তৈরি করেছেন। এতে অধুনা বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত 
বেগবান সাহিত্য আলোচনার ধারা তৈরি হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহের গবেষণা আর আবদুল 
ক্রিমের পুথি সংক্রান্ত আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাদ দেওয়া অসম্ভব। 
অসিতকুমারের সাহিত্য ইতিহাসে বাংলা দেশের গবেষকদের তথ্যালোচনা যথাযোগ্যভাবে 


৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


উপস্থিত হয়নি। প্ৰসঙ্গক্ৰমে ড. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতার সংবাদ দিই। ড. ভট্টাচার্য 
লিখেছেন : ' 
- আমার অনুরোধে বাংলা একাডেমীর সভাপতি শ্রীতিভাজন সৈয়দ মুর্তাজা আলী সাহেব এবং 
ডক্টর আহমদ্‌ শরীফ সাহেব ঢাকা বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা টাইপ 
করাইযা পাঠাইয়াছেন। এই তালিকা দুইভাগে বিভক্ত | (১) মুসলমান কবি রচিত পুথি, (2) 
হিন্দু কবি রচিত পুথি। মুসলমান রচিত পুথির সংখ্যা ৫৭৩ এবং হিন্দু কবি রচিত পুথির 
সংখ্যা ৪৯৫। ..... এযাবৎ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত কোন তালিকাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিসাবে 
মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টান হিসাবে সঙ্কলন করা হয় নাই। বাংলা একাডেমী এক্ষেত্রে নৃতন 
রীতির প্রবর্তক হিসাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।১%* 
অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতো উদার ব্যক্তি যদি এই স্মরণীয় কীর্তি করে থাকেন অন্যদের 
দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরনের তা জানাবার রুচি নেই। ড. সুকুমার বিশ্বাস যা লিখেছেন, কাজটিতে 
অধ্যাপক শরীফের তেমন হাত ছিল বলে মনে হচ্ছে না। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 
বাংলা একাডেমী পুথি পরিচয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় ড. বিশ্বাস লিখছেন : 
খাতা পে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী সংগৃহীত সমুদয় পিকে ফুসলিম পুরি” হিন্দু পুথি, 
‘সংস্কৃত পুথি’ এবং ‘বাংলা একাডেমী পুথি’ (বিবিধ) শিরোনামে চিহিন্ত করা হয়েছে। এই 
বিভাজন কোন্‌ আলোকে কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে-_ তার কোনো লিখিত ব্যাখ্যা 
আমরা পাইনি। তবে পুঁথির বিষয়, ভি RS eA 
বিভাজন করা হয়েছে।১০৭ 


ব্রন তা রা ই ee 
অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমেদ একটি নিবন্ধে দাবি করেছেন-_ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
বিজয়কাব্য যদি কিছু থেকে থাকে তা রসুলবিজয়, গাজী বিজয় জাতীয় রচনা। কারণ ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর পর বাংলায় মুসলমানরাই ধর্মবিজয়ী।১০৮ এ প্রসঙ্গে আমার কিছু কথা লিখেছি মৎ 
সম্পাদিত RANA পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল-এর “কথামুখে” : - 
সুধী অধ্যাপক ©. ওয়াকিল আহমেদ প্রশ্ন তুলেছেন-__ মধ্যযুগে বিজয়ী ধর্ম কেবলমাত্র 
ইসলাম, বাংলায় অন্য সব ধর্মই বিজিত! কে বোঝাবে যখন এইসব ধর্ম-সম্পৃক্ত রচনা 
উপহার দেওয়া হয় তখন ভক্তের দৃষ্টি আজকের বিশ্বদৃষ্টি মেনে লেখা হয় না। ...এসব 
রচনার সবাই মনে মনে বিজয়ী। বস্তুত বিজয় দেব পুজক ধৃত ব্রতদের শব্দ আর মঙ্গল 
সকলের জন্য বরাদ্দ। ১০৯ 


এইরকম অস্বচ্ছতা অবশ্য সকলের লেখায় নেই। তবুও, অসিতকুমারের রচনায় বাংলাদেশের 
গবেষকদের আলোচনা খুব যথাযোগ্যভাবে উপস্থিত হয় নি। এ তার রচনার Bid 
ভাব-কাঠামে! যেমনই হোক অসিতবাবুর লেখায় কখনো কখনো ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কার উকি 
দিয়েছে। যখন তিনি লেখেন : 
“উত্তর-ভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের আনীত স্মৃতি সংহিতা 
এবং TAM পাঠকদের আনীত কাব্য-মহাকাব্য-খণ্ুকাব্য-গীতি কবিতা (‘পদ’), নাটক, গদ্য 
রোমান্স ও চম্পুকাব্য এদেশে প্রচলিত না হলে নিষাদ-কিবাত-দাস-দস্যু-বাঢ়-চোয়াড়ের 
মানসিকতা কি. পরবতী কালেব উচ্চ মার্গের বাংলা সহিত্য সৃষ্টি করতে পারত? ১১০ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত / ৩৫ 


এ প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে-_ যে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিতরা 
প্রবল প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, সেখানকার সাহিত্য কি খুব উচ্চ মার্গের? প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের উজ্জ্বল ছায়ায় সে সব “ভাষা” সাহিত্য বাংলার মতো হল না কেন? আবার মনে হয় 
বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাতকে আয়ত্ত করার সক্ষমতাই যেকোনো সাহিত্যেকু বিকাশের 
উত্কর্ষের চাবিকাঠি দীনেশবাবুর সূত্রে মনেই হয়, “ধর্ম সংঘর্ষে ARTES ঘটে। 
একইভাবে অসিতবাবুর কলমে উঠে আসে যে 
.. বালির দেহ-মনের অস্তক্তল দিয়ে যে Be শোনিতধারা বহমান, যে মনঃ প্রকৃতি 
অনেকদিন ধরে নানা ‘টোটেম’ ও DJA (Totem-Taboo) প্রতীকের সাহায্যে জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করে আসছে, তা উত্তর ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতির আঘাতে সহজে মুছে 
যায়নি-_ মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, ছড়া-পাঁচালী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে।...১১১ 


কিংবা বাংলার ধর্মান্তরিত করণের প্রশ্নে মুসলমানরা যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করেছে 
সেকথা সত্যের খাতিরে বলতে দ্বিধা দেখান না তিনি। এই সমস্ত তথ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
স্বার্থে না বলতে চাওয়ার প্রবণতা, যাকে তিনি ‘এতিহাসিক সত্যকেও জবাহ্‌ করা” বলে মনে 
করেন, কোন ভাবেই সমর্থন করেন না। কারণ : 
কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য ইতিহাসেব পরিবর্তন না বিকৃতি ঘটানো 
কোনো প্রকারেই উচিত নয়। ইতিহাস নিরপেক্ষ ও নির্মম। সে জাতিধর্ম বিচার করে না। সত্য 
সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা এতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য। ১১২ 


এসব ক্ষেত্রে এক নির্মোহ সত্য সন্ধানীর ছবিই স্পষ্ট হতে থাকে। চারদশকের টানা পরিশ্রমের 
পর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এর আটটি খণ্ড ক্ষুরধার পণ্ডিত (অসিতবাবুর ভাষায় ‘গীষ্পতি’) 
সুকুমার সেনের সুলিখিত, উদ্দীপক, অসাধারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-এর পাশে যে স্থান 
করে নিতে পেরেছে তার মূল কারণ নিষ্ঠা ও বহুমাত্রিক সত্য সন্ধানে AIN | 
সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন__ 
ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই....অত্যন্ত বৃহৎ এবং খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা। 
ছাত্র-ছাত্রীরা এই বই পড়ে। .... অসিতবাবু আসলে একটি আদর্শ ছাত্র সহাষক গ্রন্থ রচনার 
প্রযাস পেয়েছেন; এ ব্যাপারে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন কিনা, সে প্রশ্নের বিচার এখানে করার 
অবকাশ নেই।১১৩ 


ছাত্র পাঠ্য বই বলেই গবেষকদের অস্পৃশ্য এমন কথা ভাবার দরকার নেই। এরিস্টটলের 
MIO BA), আর এক ধাপ এগিয়ে বলা যায় ছাত্রদের নেওয়া নোট-এর পুনর্বিন্য্ত 
সংকলন ছাড়া কিছুই নয়। ফার্দিনান্দ দে স্যুসুরের Course in General Linguistics 
মতো কালজয়ী গ্রন্থের ইতিহাস স্মরণ করতে ইচ্ছা হয় একটু । লিখেছেন তার বইখানার প্রথম 
সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় : 


We had to fall back on the notes collected by students during the course of 
his three series of Icctures. Very complete note books were placed at our 
disposal ... ১১৪ 


ছাত্রদের এড়িয়ে উপন্যাস রমাবচনা কবিতা লেখা যায় গবেষণা কর্ম করা যায় কি? অথচ 


৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


বিচিত্র সময় এখন, ছাত্রপাঠ্য বই সম্পর্কে উনার্থ প্রকাশ করেন অনেকেই। আমার কথার 
সমর্থন পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল মেয়ের-এর 
বিশ্লেষণে! দি বেড ফোর্ড ইনট্রোডাকশান টু লিটারেটারএর সূচনায় মেয়ের লিখেছেন : 


The Bedford Introduction to Literature assumes that understanding enhances 
the enjoyment of hterature ..>>* 


আর উপরস্ত 


the book’s adding hope is that the selections will encourage students 
to become lifelong readers of imaginative literature.>>* 


সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্যই সাহিত্য পাঠকের পাঠ-অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতা দান করা। মূল 
সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করা। সে কাজ অসিতকুমার পেরেছেন বলেই সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 
মতো প্রশংসাকুষ্ঠ গবেষকও তার রচনারীতি ও প্রচার ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। 
অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের কথা দিয়ে শেষ করি : 


তার (= অসিতকুমারের) শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম ১৯৫৯-৮ম 
১৯৯৮)__ বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা তথ্য সমৃদ্ধ আনুপূর্বিক ইতিহাস।১৯৭ 


শিশিরবাবু নির্মোহ নিরপেক্ষ বিবেচক ও বোধ্যা-_ সন্দেহ নেই। 


অনুষঙ্গ 

> অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “গীষ্পতি সুকুমার সেন”; বহুবিচিত্রগ্রস্থভুক্ত; সাহিত্যলোক; কলকাতা | 
১৯৮৪ অক্টোবর। ২৫০-২৫১ পৃ.। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় “বৈদগ্ধ্য” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ 
তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮০; ‘সুকুমার সেন সংবর্ধনা সংখ্যায়! 

২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; তৃতীয় খণ্ড-দ্বিতীয় পর্ব; পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় 
সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮১। (প্রথম সংস্করণ-১৯৬৬) পশ্য__ “পটভূমিকা?। পৃ. ২। 

৩ ওই। 

৪ পশ্য, গ্রন্থ পরিচয়। রবীন রচনাবলী; চতুর্বিংশ খণ্ড; বিশ্বভারতী। ১৩৮৪ সংস্করণ (প্রথম 
সংস্করণ--১৩৫৪)। পৃ. 898 | 

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “অবর্জিত”; নবজাতক, রবীন্দ্র রচনাবলী ; চতুর্বিংশতি খণ্ড; ওই। পৃ. ৫০। 

৬ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “গীম্পতি সুকুমার সেন”; উক্ত; পৃ. ২৫০। 

৭ মংপু থেকে ৪ মে ১৯৪০ তারিখে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ‘ডাক্তার সুকুমার সেন’ 
সম্পর্কে চিঠি। বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথ সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস সবটুকু দেখেন নি, তিনি 
তার প্রথম সংস্করণের THY নমুনা থেকে ৭৫২ পষ্ঠা অবধি দেখেছিলেন। 

৮ ভূমিকাটি লেখা হয় ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। 

৯ সুনীতিবাবুকে লেখা চিঠি। উক্ত। 

১০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “গীম্পতি সুকুমার সেন”; উক্ত; ২৫২ পৃ.। 

১১ ওই। - 

১২ দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; “নবম সংস্করণের 
পরিশিষ্ট” দ্বিতীয় খণ্ড; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুম্ভক পর্যৎ; কলকাতা। ১৯৮৬ । আমরা দেখছি ১৯৯১ 
সংস্করণ। পৃ. ৮৭২। 


১৩ 


১৪ 


২৫ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ৩৭ 


প্রবন্ধটি ১৯৮৯-এ রচিত। আমরা উল্লেখ করলাম জুলি রিভকিন ও মাইকেল রিয়ান সম্পাদিত : 
Literary Theory : An Anthology নামক ATZA নতুন সংস্করণ থেকে। ব্ল্যাক উইল পাবলিশার্সঃ 
ম্যাসাচুসেটস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৮। পৃ. ৭৮। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; প্রথম খণ্ড; পঞ্চম (পুনর্লিখিত) সংস্করণ, 
১৯৯৫। পাদটীকা; পৃ. ৪। 

দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; সি হিল রিড 
উক্ত। পৃ. ১৩-১৪। 

অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; ষষ্ঠ খণ্ড হার 88%- 
888 | 

অসিতকুমার, Parha, পুস্তক বিপণি; কলকাতা । ১৯৯৫ নভেম্বর। 

অসিতকুমার, ‘বনু বিচিত্র; উক্ত | 

অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; চতুর্থ খণ্ড; প্রথম সংস্করণ; ১৯৭৩; আমরা দেখছি দ্বিতীয় 
সংস্করণ ১৯৮৫। 

ওই; ভূমিকা। 

অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; ষষ্ঠ খণ্ড; প্রতম পর্ব; প্রথম সংস্করণ। ১৯৮৯। 

ওই। 

অসিতকুমার, শশিভৃষণ দাশগুপ্ত; বহু বিচিত্র; উক্ত; পৃ. ২২৬। 

গবেষণা পত্রগুলি যথাক্রমে : ১) Obscure Religious cults of Bengal as back ground to 
the study of Bengali Literature (১৯৪৬, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৬২)। ২) শীরাধার ক্রমবিকাশ 
PRA ও সাহিত্যে ১৯৫২)৩) ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য (১৯৬০)১৪) উপানীষদের 
পটভূমিকায় IRE মানস (১৯৬১)। এছাড়া তার রচনা An Introduction to Tantric Bud- 
dhism-8 স্মরণীয়। এগুলিতে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ দেখেছেন-__ “বাংলা সাহিত্যের দার্শনিক 
পটভূমিকার বিশ্লেষণে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয়।_ পশ্য : শিশিরকুমার দাশ : সংকলিত ও 
সম্পাদিত : বাংলা সাহিত্য সঙ্গী; শিশু সাহিত্য সংসদ। কলকাতা; ২০০৩। পৃ. ২০৬। 

শুধু সাহিত্যের দার্শনিক পটভূমি নয়-_ এগুলির মধ্যে আচার্য শশিভৃষণের প্রজ্ঞা, মেধা, নিষ্ঠার যে 
পরিচয় মেলে তাতে বাঞ্জলি জাতির আত্মপরিচয়টি যথার্থই খুঁজে পাওয়া যায়। একে শুধু “দার্শনিক 
পটভূমি’ বললে গবেষণা-কর্মগুলির সমগ্রতা, বিশালতা আর গভীরতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় না কি? 
এ প্রসঙ্গে একটি কথা না লিখে পারছিন!। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য নামক সুলিখিত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটিতে (পাঠবন; কলকাতা; 
প্রথম সংস্করণ-জুলাই-১৯৬৯) প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু উপাদানকে পাশ্চাত্য রোমান্স 
সাহিত্যের সঙ্গে, APSA প্রভাবে দৃষ্ট বিভিন্ন রচনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যথা__ নাথ 
সাহিত্যের সঙ্গে একাদশ শতাব্দীতে লেখা ফরাসি সাহিত্য খণ্ড ‘Chanson d’ Alexis’ তুলনা 
(পৃ. ১১৯), চণ্ডীদাসের গানের সঙ্গে হেরিক-এর জুলিয়ার তুলনা (পৃ.৮০) কিংবা স্পেনীয় কবি 


॥ সেন্ট জন অফ দি ক্রশ-এর দিব্য সম্পর্ক ০5254 


বৈষ্ণব ভক্তিবাদরে তুলনা (94.98) 1 : 

এসব TR ERT নিশ্চয় আছে কিন্তু এতে দেশ-কাল-পারর পরিচছির সাহিত্যের সর্মো্ারে 
খুব সাহায্য করে কিনা সে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য 
(হয়ত ইউরোপেও) দেশ-কালের সীমায় বদ্ধ ছিল-_ সেটা মেনে নিতে হয় সর্বাগ্নে। 


২৬ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা; চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি আ্যান্ড কো কলকাতা ১৯৪০। 


পশ্য : জ্যাভিতালের বই-_ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালফ; ১৯৬৩। পাদটীকা-পৃ-১। 


৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


২৭ 


২৮. 
২৯. 


৩৭ 


৩৮ 


ইংরেজিতে লেখা যে বইটি তিনি পড়েছেন তা সাহিত্য একাডেমি প্রকাশ করেছে__ ১৯৬০ সালে। 
পশ্য £জ্যাভিতাল, GAM : Bengal Folk-Ballads From Mymensingh; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; 
১৯৬৩। পাদটীকা-পৃ.৬। 

তৃতীয় সংস্করণ; ১৯৫৮ সালের। জাভিতাল : উক্ত; পৃ. 191 

এ; ভূমিকা; পৃ. viii | 


. ওই; পৃ. 381 
- ওই; পৃ. 2051 বইখানা এস. গুপ্ত ব্রাদার্স প্রকাশ করেন, কলকাতা; আগস্ট, ১৯৬২। 


ওই; পাদটীকা পৃ. 381 


, পশ্য; ওই; পৃ. 25-261 


অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ষষ্ঠ খণ্ড; প্রথম পর্ব, প্রথম সংস্করণ; ১৯৮৯। ভূমিকা। 
এডওয়ার্ড সি. ডিমোক (GAMA), The place of the Hidden Moon (Erotic Mysticism in 
the Vaishnava-sahajiya Cult of Bengal); আমরা দেখছি মতিলাল বারানসী দাস পাবলিশার্স- 
এর ১৯৯১ সংস্করণ । RAII পৃ. ‘Preface’-xx | 

১৯৫৫-৫৭-তে কলকাতার, ১৯৬১-তে শিকাগোয় আ ১৯৬৩-৬৪ সালে কলকাতায় তাদের 
পরস্পরের মধ্যে দেখা যায়। ওই; পৃ. XXIVI 

ড. Ug. এল. স্মিথ, One Eyed Goddess; আম্ক ভিস্ট Vw ইউক সেল; উপসালা; সুইডেন। 
১৯৮০; পৃ. 1851 

দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; উক্ত; দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৮৮৮-৮৮৯। 

_ কথাটি কিন্তু নির্বিচারে মানা যাচ্ছে না। বাংলা সাহিত্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দীনেশবাবু 
লিখেছিলেন। সে গ্রন্থে আছে ‘The Modem Age’ শীর্ষক সপ্তম পরিচ্ছেদ। কেরী ও ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের উপর বেশ খানিক আলোচনা (Dr. Carey and his colleagues, Bengali 
works by Europeans’ প্রভৃতি অংশ পশ্য), রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত 
আলোচনা CA new ideal in the country the Rev. K. M. Banerjec’ ইত্যাদি অংশ), 
পুরোনো সাহিত্যদর্শের অবনতি ও নতুন জীবন প্রবাহের অবক্ষয় বিষয়ে তার আলোচনা এবং রাজা 
রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্য বিষয়ে আলোচনা রয়েছে সেখানে। 
সূত্র; দীনেশচন্দ্র সেন, History of Bengal Language and Literature, (প্রথম সংস্করণ- 
১৯১১); আমরা দেখছি গিয়ান পাবলিশিং হাউস-র সংস্করণ, RA ১৯৮৬। 

__অর্থাৎ এ কালের কিছু গণ্য সম্পর্কে দীনেশবাবু আলোচনা করেছেন অবশ্য অসিতবাবুর বক্তব্যের 
মূল সুর এতে অসীকৃত হয় না। 

ওই; পৃ. ৮৮৯। 

দীনেশচন্দ্র সেন, “কথা-সাহত্য”; ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়। পরে সংকলিত হয় 
কলকাতা বিশ্ববদ্যালয় প্রকাশিত সমালোচনা সংগ্রহ নামক ACE | প্রেথম সংস্করণ ১৯৩৭); আমরা 
দেখছি অষ্টম সংস্করণ Save | পৃ. ১৩৮। 

ওই; পৃ. ১৪০। 


৮ ওই; পৃ. ১৪১। 


ওই; পৃ. ১৪২। 

ওই; পৃ. ১৪৩-১৪৪। 

ওই; পূ. ১৪৪1 

সুকুমার সেন, দিনের পরে দিন যে গেল; প্রথম খণ্ড; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি.। প্রথম সংস্করণ - 
১৯৮২। কলকাতা । পৃ. ১৪১। 


৪৭ 
৪৮ 


৪৯ 


৫০ 


৫১ 


৫২ 


৬৭ 
৬৮ 
৬৯ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ৩৯ 


ওই; পৃ. ১৪২। 

প্রসঙ্গত অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে সামান্য একটু উদ্ধার করছি ‘সুকুমার সেন 
পুরোনো বাংলা সাহিত্যের প্রায় নিখুঁত কালক্রম রচনা করে এবং Vay নতুন গ্রন্থ, পুথি ও তথ্যের 
পরিচয় দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাঞ্ন হয়েছেন; কিন্তু অসাবধানতা, অপরের গবেষণার প্রতি 
সুগভীর অবজ্ঞা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি বিবেচনা না করা, বা ভুল প্রমাণিত হওয়া সত্বেও 
নিজের মত সংশোধন না করা-_ প্রভৃতি কারণে তার গবেষণা মান হয়েছে।'-_ ভূমিকা; মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও PAFI ভারতী বুক স্টল; কলকাতা; তৃতীয় সংস্করণ; ১৯৯৩ | 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পর্ব, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় 
সংস্করণ ১৯৮১। (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬)। পৃ. od! 

ড. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলা পুধির তালিকা সমন্বয়; দ্বিতীয় খণ্ড; 
এশিয়াটিক সোসাইটি; কলকাতা; মার্চ ১৯৮৮। (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। পৃ. ৫৩৫৪। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের Beye; তৃতীয় খণ্ড_ দ্বিতীয় পর্ব; Se 1 আশুতোষ 
ভট্টাচার্য যে রচনায় উক্ত মন্তব্য করেছেন তার নাম__ ‘Early Bengali Saiva Poetry’; পশ্য- 
উক্ত তৃতীয় খণ্ড-দ্বিতীয় পর্ব। পৃ. ৮৬। 

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; এ. মুখার্জি ure কোং প্রা. লি; কলকাতা। 
পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ। (প্রথম সংস্করণ-__-১৩৪৩?); জীবিতকালের শেষ সংস্করণ; ১৩৮১। পৃ. 
২৩০। 

যোগিলাল হালদার (সম্পাদিত), রামেস্বরের শিব adhe বা শিবায়ন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; 
S&a | 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; তৃতীয় খণ্ড-দ্িতীয় পর্ব; উক্ত। পৃ. ৭৬। 
যোগিলাল হালদার, রামেশ্বরের শিব সফাীর্তন বা শিবায়ন; উক্ত; ভূমিকা। পৃ. ৩০ (মূলে পৃষ্ঠাক 
দেওয়া হয়েছে টাকা আনার চিহ্ে)। 

সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রুম; উক্ত; ভূমিকা। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ; তৃতীয় খণ্ড-দ্বিতীয় পর্ব; উক্ত। ভূমিকা। 
ওই। পৃ. ৪১। 

ওই। পৃ. ৪২। 

দীনেশচন্দ্র সেন, History of Bengali Language and Literature; SS | পৃ. 3971 
ওই] পৃ. 3981 

ওই। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; তৃতীয় খণ্ডদ্বিতীয় পর্ব। উক্ত; পৃ. 881 
ওই; পটভূমিকা; পৃ. ২। 

ওই; পৃ. ৬২। 

শিশিরকুমার দাশ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্য সঙ্গী; উক্ত; পৃ. ২১৬। 

সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ; উত্তন পৃ. ২৩। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা-সাহিতোর ইতিহাস; তৃতীয় খণ্ড-দ্বিতীয় পর্ব। উক্ত; পৃ. ৬১। 
ওই। 


৭০ সুকুমার সেন রামানন্দ যতি-কে কেন যে ‘যতী’ লিখেছেন! পশ্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : 


৭১ 


adage অপরাধ; ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা; তৃতীয় সংস্করণ; ১৯৭৫; পৃ. ৫১৮-৫২২। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ষষ্ঠ খণ্ড প্রথম পর্ব। প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯] 
ভূমিকা। 


৪০ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


aR 
৭৩ 


সুকুমার সেন, বঙ্গভুমিকা; ইস্টার্ন পাবলিশার্স; কলকাতা; ১৯৭৪। পৃ. ৩। 

সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা; পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০। 
পরবর্তীতে ওই; আনন্দ প্রকাশনীর সংস্করনে UL শব্দস্থলে ব্রাহ্মণ” বা অন্য শব্দ। শুধুই প্রবীণ ও 
নবীন। পশ্য : প্রথম আনন্দ সংস্করণ; ১৯৯১। 

সুকুমার সেন, বঙ্গ ভূমিকা; উক্ত। পৃ. ১৭০1 ` 

সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; প্রথম খণ্ড, SECT RT বরকত eo 
সংস্করণ, ১৯৭৫। পৃ. ১৩৭। 

সুকুমার সেন, Wea, উক্ত। পৃ. ১৭০। 

ওই। পৃ. ১৭১। 

সুকুমার সেন, পদাবলীর অভিসার : গানের শ্রীক্ষেত্রে; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান ১৯৮৪। পৃ. 
৪-৫। 

সুকুমার সেন, নট নাট্য নাটক; মিত্র ও ঘোষ; (প্রথম সংস্করণ-১৩৭২), দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯১ 
বঙ্গাব্দ। পৃ. ৫। 

ওই; পৃ. ১৯। 

সুকুমার 'সেন, পদাবলীর অভিসার : গানের DF; ee, 4. ৮। 

সুকুমার সেন, রাম কথার প্রাক ইতিহাস। 

দীনেশচন্দ্র সেন, History of Bengali Language and Literature; উতৰ; ভূমিকা পশ্য। 
সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রস; উক্ত; ভূমিকা। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “জাতিততৃ, ভাষাতত ও সুনীতিকৃমার ”; বন্থবিচিত্র গ্রন্থভক্ত। উক্ত। 
A. 208 | 

দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য; জিজ্ঞাসা; (প্রথম সংস্করণ ১৩২৯); আমরা দেখছি 
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৯। পৃ. ২০৭-২১৫। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “জাতিতত্য ভাষাতত ও সুনীতিকুমার”; CS, পৃ. ২০৫। 
ওই। পৃ." ২০৭। 

621 পৃ. ২১০। 

ওই। পৃ. ২১৪। 

ওই। 

ওই। 

ওই। পৃ. ২১৬। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কেডো মহাজাতি সম্পাদিত বিশ্লেষণও 
প্রাসঙ্গিক। বালি সমাজে ভোট-চীনা জনগোষ্ঠীর প্রভাবের উপাদান সন্ধানও এক্ষেত্রে মনে পড়তে 
পারে। 

ওই। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায, “জাতিতদু ভাষাতত ও সুনীতিকুমার”; উক্ত। পৃ. ২২৪। 

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ; উক্ত; পৃ. ৪৩৩। ওবাও ছাড়াও বীরহোড়দের 
মধ্যে DSK প্রভাব লক্ষ করেছেন আশুবাবু। পশ্য” পৃ. ৪৩৫। 

ওই; ২৭৩ পৃ.। এক্ষেত্রে আশুতোষ বাবু ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষিতিমোহন সেন-এর “বাংলা 
মনসাপূজা” শীর্ষক প্রবন্ধের তথ্য ছাড়াও সংগ্রহ করেছেন রেভাবেন্ড হেনরী হোয়াইটহেডের 
Village Gods of South India নামক গ্রন্থের তথ্য। “বাংলায় মনসা পূজা” বেরিয়েছিল, আষাঢ় 
১৩২৯ BACH | আর রেভা হোয়াইট হেডের বইটি বের হয়, ১৯২১ সালে। কর্ণাটক অঞ্চলে 
“মানে মঞ্চি'র পুজাস্থলে বছবে একবারই সর্পদেবীর পুজা; পুজ্জাবি ধোপা গোষ্ঠীর মানুষ৷ 


অসিতকুমার বন্্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / ৪১ 


, হোয়াইটহেডের ভাষা 

‘At the end of this week the Mane Manchi shrine, which remains closed all the 

year, is opened. It contains a hole resembling an ant-hill, which is said to be the 

' abode of an unknown serpent, to which the name of Mane Manchamma is given.’ 

(The Village Gods of South India : দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ; এসিয়ান এডুকেশনাল সারভিসেস, 

। নয়াদিস্লী মাদ্রাজ, ১৯৮৮; পৃ. 81-82) 

বিষয়টিতে বর্তমান লেখক সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা মঙ্গল-নামক গ্রন্থের ভূমিকাও 

' দেখতে পারেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত) : বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা মঙ্গল; এপ্রিল ২০০২; 

রত্বাবলী; কলকাতা | পৃ. ১৮০-১৮৯। 

৯৮ গোপেন্দকৃষ্ণ বসু, বাংলা লৌকিক দেবতা; (প্রথম সংস্করণ-১৯৬৬); দে'জ পাবলিশিং কলকাতা; 
' জুন ১৯৮৭। ১১০-১১৭ পৃ. 
৯৯ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; পঞ্চম খণ্ড; প্রথম সংস্করণ; ১৯৮১। ভূমিকা। 

১০০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; চতুর্থ খণ্ড; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৯৮৫ (প্রথম 

, সংস্করণ ১৯৭৩)। 

১০১ ওই। 

১০২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’; সপ্তম te; ভূমিকা। 

১০৩ ওই। 

১০৪ অসিতবাবু le moment-CF কালচেতনা বলে অনুবাদ করতে চান, আমার মনে হয় le moment 

: আসলে এক বিশেষ বিশেষ ক্রান্তিলপ্র বা পতাকাস্থানের তুঙ্গ মুহূর্তকেই এক্ষেত্রে টেইন সাহিত্যে 
; বিশেষভাবে বিবেচনা করতে চান। 

১০৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; প্রথম খণ্ড। পঞ্চম পুনর্লিখিত সংস্করণ; 
১৯৯৫। (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯)। ভূমিকা। 

১০৬ WHR ভট্টাচার্য, বাংলা পুধির তালিকা সমন্বয়; প্রথম খণ্ড। উক্ত। ভূমিকা ২০-পৃ. ২১। 

১০৭ সুকুমার বিশ্বাস (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী পুথি AIST; বাংলা একাডেমী; ঢাকা; 

এপ্রিল ১৯৯৫। ভূমিকা পৃ. “চৌদ্দ (১৪)। 

১০৮ ড. ওয়াকিল আহমেদ, 058 খান ব্রাদার্স জ্যান্ড কোম্পানি; ঢাকা; ২১ 
ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪। 

১০৯ অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), বি্রদাস দিগিলাইয়ের মনসা মল; উক্ত, 'কথামুখ'। 

১১০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; প্রথম খণ্ড; উক্ত; পৃ. ৪৭। 

১১১ ওই; পৃ. ২৩৬। 

১১২ ওই; পাদটীকা পৃ. ২৭৫। 

১১৩ সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম; উক্ত। 

১১৪ পর্লস বেলি, এ্যালবার্ট সেচেহাই সম্পাদিত, Course in general Linguistics; জেনেভা, প্রথম 
সংস্করণের ভূমিকা; জুলাই, ১৯১৫; আমরা See ae Sena a নি call 
হিলস বুক কোম্পানি; নিউইয়র্ক; ১৯৬৬। 

১১৫ মাইকেল মেয়ের সম্পাদিত, The Bedford Introduction to Literature: সেন্ট MÈRA প্রেস; 

' নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৭। Preface পশ্য। 
১১৬ ওই! 
৭ শিশিরকুমার দাশ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যসঙ্গী; উক্ত; পৃ. ১৯। 


বাংলা লিখিত গদ্যের সুচনাপর্ব 
প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


অপূর্বকুমার রায় 


I must content myself with telling only 
The most important points.” 


মধ্যযুগের বিশিষ্ট জ্ঞানতপস্থী এবং দার্শনিক প্যারাসেল্শীস্‌ (Paracelsus) sa বিচিত্র এবং 
সমৃদ্ধ জীবন সম্পর্কিত কবিতা রচনায় কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পরিবেশন করে 
কৰি রবার্ট ব্রাউনিঙ আপনাকে ASE রেখেছিলেন। আর বর্তমান প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধের সীমিত 
পরিসরের বিষয় স্মরণে রেখে বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চায় অসিতকুমারের বিস্তৃত অবদানের 
পূর্ণ আলোচনার পরিবর্তে শুধুমাত্র সূচনাপর্বের বাংলা গদ্য ও গদ্যকার বিষয়ে আলোকপাতে 
অগ্রসর হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলা গদ্যের আদিপর্বের গবেষণাধর্মী আলোচনায় ব্যাপ্তি, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
রেখেছেন। বাংলা গদ্য প্রসঙ্গে তার পূর্বসূরিদের মূল্যবান আলোচনার পরও কিছু অনালোচিত 
অথবা স্বল্প আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম 
এবং শ্রীরামপুর মিশনের বাংলা গণ্যচর্চার প্রাক-পর্বের গদ্য লেখক দোম আন্তেনিও এবং 
মনোএল-দা-আস্সুম্প্্সীও প্রমুখের গদ্যরচনা বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে এবং 
সুকুমার সেনের অনর্থ আলোচনার পরও অসিতকুমার বন্য্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে নব নব ক্ষেত্রের 
সন্ধান ও পর্যালোচনা প্রেক্ষণীয়। বাংলা গদ্যে রচিত প্রথম গ্রন্থের লেখক দোম আন্তেনিও 
প্রসঙ্গে সূত্র সন্ধানে অগ্রসর হয়ে তিনি আনন্দময় রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস এবং FINA 
ইতিহাস সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারের দুটি প্রবন্ধ (Journals of the Asiatic Society of 
Bengal, 1902, Vol II এবং 1907, Vol UD বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
এছাড়া তার সূত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে Bengal ‘Past and Present’-4 প্রকাশিত ‘The Three 
Type Printed Bengali Books, Vol IX, 1914 এবং khondakar-499 গবেষণামূলক গ্রন্থ 
The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammar, Lexicography 
(Bengali Academy) উল্লেখনীয়। যাই হোক তার পূর্বসূরিদের বাংলা গদ্যের আদিপর্ব বিষয়ক 
আলোচনায় তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন, 
. ভার তিনখানি গ্রন্থে বেঙ্গভাষা ও সাহিত্য History of Bengali Language and 
Literature, Bengali Prose style) এবং একটি সংকলনে (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়-২য় খণ্ড) 
বাংলা গদ্যের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তার উৎস সম্বন্ধে যথোচিত তথ্য দেন নি 
বলে এগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তার মতামতের যথার্থ্য যাচাই করা সম্ভব নয়! অনেক উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে আবার মূলের যথাযথ অনুসরণও করেন নি।২ 


বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাপর্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪৩ 


এই প্রসঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন বাংলা গদ্যের বিবর্তনের 
বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন সুশীলকুমার দে, তার Bengali 
Literature in the Nineteenth Century শীর্ষক গ্রন্থে। এখানে প্রাচীন বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ তিনি শুন্যপুরাণ এবং সহজিয়া কড়চা ধরনের রচনার উল্লেখ করেছেন। অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সুশীলকুমার দে সর্বপ্রথম সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যের 
বিভিন্ন উৎসের সন্ধান করে বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তন ও বিশিষ্টতা বিষয়ে আলোকপাত 
করেছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত “ব্রিটিশ 
মিউজিয়মের কতকগুলি কাগজপত্র” শীর্ষক প্রবন্ধটি এবং শিবরতন মিত্র সংকলিত Types of 
Early Bengali Prose (১৯২২) গ্রন্থটি উল্লেখনীয়। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে প্রাচীন দলিল এবং 
চুক্তিপত্রাদি বিষয়ক ১১৬টি দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সংগ্রহ থেকে জমিজমা ক্রয়বিক্রয়, 
হুকুমনামা, শাসন সংক্রান্ত ২৮টি পত্র গ্রহণ করেছেন সংকলক। এই সংকলনের অন্যান্য পত্রগুলি 
বিবিধ এবং বিচিত্র বিষয়ে রচিত। বাংলা গদ্যের বিবর্তন বিষয়ে এই গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
বলে মনে করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্বের বাংলা গদ্যের পরবর্তী সংগ্রহ 
সুরেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত প্রাচীন বাঙ্গালা সকলন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ 
সালে প্রকাশিত) গ্রন্থটির প্রতিও তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন। ' 

এই সংকলনের পত্রনিচয় ১৭৭৯ থেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছরের 
মধ্যে লিখিত হয়েছিল। সংকলনটিতে উৎকলিত পর্জনচয়ের মধ্যে একটিতে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 
রংপুরের জেলাশীসককে বাংলায় লিখিত ভূটান রাজের পত্রে রামমোহনের উল্লেখ রয়েছে। 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুইজন বিচক্ষণ বাঙালিকে (রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসু) 
পাঠিয়েছিলেন ভূটানে। ভুটানের রাজা “রংপুরের শ্রীযুক্ত বড়সাহেব মহাগ্রপ্রতাপ'কে 
লিখেছিলেন, 


আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ : আপনার ২ আসাড়ের পত্রচিন্য দোরোখো 
বনাত ৫ পাচ জামা ও দুরবিন ১ একটা সহিত আপনার তরফের উকীল ্রীরামমোহন রাএ 
ও শ্রীকৃষ্ককান্ত বসুর মাঃ পাইয়া বহুত খুশি হইলাঙ...।৪ 


শুধু উনিশ শতকের শুরুতে নয়, তার পূর্বেও সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত বিভিন্ন পত্রে 
এবং সহজিয়া ও বৈষ্ণব পুথির প্রতি অনেকেই অল্লাধিক দৃষ্টিপাত করেছেন। এই বিষয়ে কিছু 
নমুনা পরিবেশন করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উদাহরণস্বরূপ নিচের উদ্ধৃতিটি 
লক্ষণীয়: 
| আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয়, রসাশ্রয়। এই 
পঞ্চপ্রকার ।৫ 
এই উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে কমা/পদচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই অংশটি যে-সময় রচিত 
সে-সময়ে বাংলা ভাষায় দাঁড়ি/পূর্ণচ্ছেদ কেবলমাত্র ব্যবহৃত হোত। সুতরাং এই অংশটিতে 
পদচ্ছেদের প্রয়োগ পরবর্তীকালে লিপিকর/লেখক আরোপিত। 
' যাই হোক, নরোত্তমের দেহ কড়চা থেকে উদ্ধৃত কিছু উদাহরণ এখানে লক্ষণীয় : 


তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্‌ জীব। আমি তটস্থ SRI থাকেন কোথা। ভান্ডে। GIS 


৪৪ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


কিরূপে হইল। তত্ব বস্তু হৈতে। তত্বববস্তু কি। পঞ্চ আত্মা। পঞ্চাত্মা কে। প্রিথিবী অপ তেজঃ 
বাউ আকাশ।৬ 


সহজিয়া মতের বিভিন্ন রচনা সংক্ষিপ্ত এবং প্রশ্নোত্তর ঢঙে লেখা । অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ ধরনের রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কখনো কখনো এই জাতীয় লেখা ভাবপ্রকাশক 
অনুচ্ছেদের পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি আরও লক্ষ করেছেন যে “সাধনকথা” ও 
জ্ঞানাদিসাধনা'য় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে, অনুচ্ছেদের সংহতিও এসেছে অনেক 
ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত তিনি দুই-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন : 


অজ্ঞানী জীব কহেন যখন আমাব ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা হইয়াছেন এখন বুঝিলাম 
বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা হইয়াছে এবং বেদাদি শাস্ত্রের ধর্ম্ম weal মিথ্যা হইয়াছে এবং এ 
শাস্ত্রেতেই লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণাদির ধশ্মহি মিথ্যা এবং পিতৃ মাতৃ আদি মিথ্যা” এবং আমিই 
মিথ্যা এবং আমাব কথাও মিথ্যা" 


উৎকলিত এই অংশটি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের রচনা। প্রশ্নোত্তরের মতো রচিত 
হলেও এই বাক্যগুলি দীর্ঘ। এই ধরনের আর একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি : 


Aer শিষ্যকে কৃপা কবিয়া দেহের পার্থিবাদি পঞ্চভূতেব অচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়া তত্রজ্ঞান জন্মাইযা পরে নিত্য শ্রীবৃদ্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধকরূপে 
শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।৮ 


এ ধরনের কিছু বাক্য দীর্ঘ হয়েছে অসমাপিকার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করতে পারি, উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা গদ্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার অতিরেক রয়েছে 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায়। বত্রিশ সিংহাসন থেকে উৎকলিত নিচের বাক্যটিতে অসমাপিকা 
ক্রিয়ার অবিরাম ব্যবহার লক্ষণীয় * : 


্াহ্মমুহূর্তে মধুর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি স্বরে ভট্ট বন্দার প্রভৃতির যশোবর্ণন গানে নিদ্রাত্যাগ 
কবিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণ চবণারবিন্দে ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃত্তনিত্যক্রিয়া হইয়া 
অভ্যস্থ আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্পশালাতে ব্যাযাম করিয়া বাজাভরণে ভূষিতা হইয়া 
সহস্র ২ স্বর্ণ দান করিয়া রাজাভরণে ভূষিতা হইয়া সহস্র ২ স্বর্ণ দান করিয়া ধীমন্ত্ী কর্ম্মনত্ী 
প্রভৃতি পণ্ডিতমগ্ডলীতে বেষ্টিত ধন্মশান্ত্রবিবোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি শাস্ত্ানুসারে রাজ্য ব্যাপার 
করিয়া মধ্যাহকালে বেদোক্ত মাধ্যাহিনকী eat সমাপন করিয়া রোগী দরিদ্র প্রভৃতিরদিশকে 
নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র জন সমভিব্যহারে কষায় লবণ কটু তিক্ত অন্ন রূপ 
ষড়বিধ রসযুক্ত pati চুষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুবির্বধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী 
লবঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার পাচক সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধ 
দ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকাব পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে বিদায় 
কবিয়া অপূর্ব পালক্কোপরি কিঞ্চিৎকাল শয়ন কবিয়া সুগঠিত শুক সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণেব 
সুস্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীগণ সহিত বাকচাতুরীতে হাস্যরস কবিরা অপরাহ্ন 
ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধনভাগারাদি অবলোকন সেই ২ বিষষের অধ্যক্ষেরদের 
অনিযিদ্ধ শূঙ্গার বসানুভব করিয়া অকণোদয কাল পর্যন্ত সুখনিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ 
এইরূপে কালযাপন করিতেন। 


বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাপর্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪৫ 

| 
এই দীর্ঘ বাক্যটিতে বহুবার ব্যবহৃত তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়ার (করিয়া/হইয়া/দিয়া) মধ্যে 
প্রথমোক্ত ক্রিয়াপদটির আবর্তন সর্বাধিক। 'অসামাপিকা ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য প্রয়োগ সত্বেও 
উদ্ধৃত এই দীর্ঘ বাক্যটি একেবার বীতশ্রী হয়ে পড়েনি। আর অসমাপিকা ক্রিয়ার অতিরিক্ত 
ব্যবহার সত্ত্বেও প্রতিভাধর গদ্যশিল্পীর লেখনীতে যে অসামান্য সাহিত্যগুণসম্পন্ন বাক্যের সৃষ্টি 
হতে পারে তার প্রমাণ বাংলা গদ্য রচনায় রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরীতির আলোচনা 
প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধের 
OL ARE তেরে ea el sia হান বহর ee eee el 
থেকে উৎকলিত কতিপয় পংক্তি এখানে স্মরণ করেছেন : 


... আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম__ একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার 
উপরে উপুর হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বন্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া 
ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কখনও সে শুদ্ধ তীব্র 
| অষ্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কথনও ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া 
কাদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কীচুলি ছিড়িয়া. ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত 
; লয় 
অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। ১১ 


TE E HOSTER an aaa Oe we 
রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি পাঠ করলে কখনোই রচনার সুর ও লয়ে (compositional 
tempo) অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না। বাংলা গদ্যের আদিযুগে ব্যবহৃত অসমাপিকা 
ক্রিয়ার প্রয়োগ পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যে কতটা সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল সে-বিষয় 
রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃত অংশে লক্ষণীয়। i 

যাই হোক, সুচনা পর্বের বাংলা গদ্যের রচনারীতির আলোচনা প্রসঙ্গে অসিতকুমার মন্তব্য 
করেছেন, 'সহজিয়াদের রচনায় বাংলা গদ্যের অন্বয়বন্ধন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। অবশ্য 
অধিকাংশ স্থলে বাক্যগুলি কাটা কাটা ধরনের এবং অতি সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বৈষ্ণবদের গদ্য 
লেখায় এ ধরনের স্বাভাবিক বাকরীতিই অবলম্বিত হয়েছে।” ১২ বাংলা গদ্যের গঠনপর্ব বিষয়ে 
আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি যে দুইজন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকের কথা স্মরণ করেছেন তারা 
হলেন দোম আন্তেনিও দো রোজারিও এবং মনোএল-দা-আস্সুম্পর্সাও। সুরেন্দ্রনাথ সেন 
এভোরার গ্রন্থাগারে রক্ষিত দোম আন্তেনিও-র বাংলা গ্রন্থটির শিরোনাম দিয়েছিলেন 'ব্রাহ্মাণ 
রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" । এই গ্রন্থে প্রথম ছিল পর্তুগীজ ভাষায় লেখা আন্তেনিওর পরিচয় এবং 
বাংলা ভাষায় সুরেন্্রনাথ সেনের অনুবাদ! অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠক এবং গবেষকদের 
প্রয়োজনে পর্তুগীজ ভাষায় লেখা অংশ এবং তার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করেছেন তার গ্রন্থে ১৩ : 
Compos to par aqua grde cathequisto -christao o q converted tantos 
gentios chamado Dom Antonio fo do Réy de Busna vertide em 
portuguez pelo P. Fr, Manoel da Assupcão religs de cogne gacao dos 
Eremitas de S Ago da India natal da cidade d’ Evara sendo actualante 
Reitor da missao da Benga pa os Missionaries pudere disputan na dita 


i lingua co os bramenes c gentios vai per oa de dialogo o Roma no 
i cato eo bramene gentio. 


৪৬ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


অর্থাৎ, qata রাজপুত্র দোম আন্তেনিও নামক বিখ্যাত খ্রিস্টান শাস্তরবিৎ (যিনি বসু হিন্দুকে দীক্ষিত 
করিয়াছেন) কর্তৃক বিরচিত। যাহাতে মিশনারি প্রচারকেরা উক্ত (বঙ্গ) ভাষায় ব্রাহ্মণ- 
হিদ্দুদিগের সঙ্গে বিচার করিতে পারেন তাহার জন্য সাধু আগুভ্তিনীয় সম্প্রদায়তুক্ত সন্যাসী 
বাঙ্গালার প্রচারক মণ্ডলের বর্তমান অধ্যক্ষ এভোরা শহর নিবাসী পাদ্রী ভাই মানুয়েল দা 
আসুম্পসা্ত কর্তৃক পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। রোমান ক্যাথলিক এবং ব্রাম্মাণ হিন্দুর মধ্যে 
কথোপকথনের আকারে লিখিত)।১৪ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, এই ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান রাজপুত্রই প্রথম ধারাবাহিক 
গদ্য গ্রন্থ রচনা করে প্রথম বাঙালি গদ্য লেখকের গৌরব অর্জন করেছেন। তার রচনারীতি 
সহজ সরস এবং বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালির রচিত প্রথম এই গদ্য 
গ্রস্থটি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেছেন, “যাঁরা বাংলা 
গদ্যের প্রথম প্রণেতা হিসাবে প্রশংসার যজ্ঞভাগ রামরাম বসুকে দিতে চান তারা দোম 
আন্তেনিওর ব্রাহ্মাণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদএর রচনা বিন্যাস, বক্তব্য ও বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা 
অনুধাবন করলে ত্বাকেই বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলবেন।১৫ 

HANNA ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থটি কথোপকথনের ঢঙে লেখা। স্বভাবতই এই 
গ্রন্থের শুরু প্রশ্বোত্তরের মধ্য দিয়ে। নিচে কিছু অংশ পরিবেশন করছি : 


Bramene~—Tumi care bhoso? 

Roman catholic~Poromexorer purna bromere. 

Bramene—To be tomara xei Purno Bromere bhoso, to be queno eo 
cubit cudhoram nana adharmo bhosona dequi? 

্রাহ্মাণ- তুমি কারে ভজ? 

রোমান ক্যাথলিক__পরমেশ্বরেরে পূর্ণ ব্রমেরে (ICTA) 

ত্রাঙ্গণ- তবে তোমরা বড় উত্তম ভজনা ভজ। আমোরা তাহারে ভজি।১* 


স্ংলাপমূলক বিতর্ক রচনা হলেও গ্রন্থটি মূলত সাধুভাষায় বিরচিত। আন্তেনিও সম্ভবত যশোহর 
অথবা ফরিদপুর অঞ্চলের অধিবাসি। তার রচনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ 
লক্ষ করা যায়! কিন্তু সাধারণভাবে বাক্যের NEN, উদ্দেশ্য-বিধেয়র বন্ধন সাধুভাষার অনুসারি। 


এখানে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উৎকলিত অনুচ্ছেদ অনুসরণে ১৭ দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত 
করছি: 


> রামের এক স্ত্রী, তাহার নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ, তাহার ভাই লকোণ, 
রাজা (রাজ্য) অযোধ্যা। বাপের সত্য পালিতে বোনবাসী হইয়াচিলেন, তাহাতে তাহার 
Gea রাবোণ ধরিয়া লিযাছিলেন, তাহার নাম সীতা, সেই স্ত্রীর লঙ্কা থাক্যা (= থিক্যা, 
feta প্রয়োগ) অনিতে বিস্তর wai করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা 
সুগ্রীবেরে দিলেন (লিপিকর শ্রম সুগীম), সে বালির ভাই, তাহারে রাজত্ত দিলেন বিস্তর 
রাধ্যোস বধ করিলেন, কর্মোকর্ম (seed) বধিলেন, ইন্দ্রিজিৎ বধিলেন, প্রছাতে 
(পশ্চাতে) রাবোণ বধিয়া সীতারে আনিলেন। বাবোণের fica রাবোণের ছোটভাই 
বিবিষপেরে দিলেন, তাহার নাম মন্্োধরী।.. 

২ বলি বেলিরাজা) বরো ধর্মষ্ট ছিলো, মহাদাতা ছিলো যে যাহারে চাহিতো, তাহারে তাহা 
দিতো, একাবণ পরমেশর ব্রাহ্মারূপ হৈযা একপদ ভূম চাইলো গিয়া তাহার ঠাই, রাজা 


বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাপর্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪৭ 


কহিলো, দিলাম, শেষে একপদ দিলা পৃথিবীতে একপদ পাতালে আর পদ স্বর্গে, এই 
রূপে বলি রাজারে ছলিলেন। 


ভাষা ব্যবহার বিষয়ে তিনি আবার বলেছেন যে, এই ভাষা সরল ও স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে 
অবশ্য শব্দ ও শব্দের উচ্চারণে গলদ আছে। এই গলদ সম্ভবত পর্তুগীজ যাজকদের, অর্থাৎ 
যিনি বাংলা পুঁথি থেকে অথবা কারো মুখ থেকে শুনে বাংলা শব্দকে পর্তুগীজ ধ্বনি অনুযায়ি 
রোমান হরফে লিখেছিলেন তারই ক্রটি। গ্রন্থটির ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও ব্যাকরণের মোটামুটি 
আনুগত্য বিচার করে ড. আবদুর রহীম খোনদকার দোম আন্তেনিওকে বাংলা গদ্যরীতির জনক 
আখ্যা দিয়েছেন।১৮ 

বরাঘাণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ সুরেন্দ্রনাথ সেনের 
সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ১১৮ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ এই পুভ্তকটির প্রথম ৮৩ পৃষ্ঠা ও শেষের দুই পৃষ্ঠা মোট ৮৫ পৃষ্ঠা সুরেন্দ্রনাথ সেন 
নকল করে এনেছিলেন। প্রাচীন বাংলা গদ্যের নমুনা সংগ্রহ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বেশ কিছু গ্রন্থ এবং গ্রস্থকারের উল্লেখ করেছেন, যেমন, 

Abraham George Grierson, Linguistic Survey of India, 1889-1904; 
দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড; সুশীলকুমার দে, Bengali Literature in the 
Nineteenth Century, Calcutta University 1919; শিবরতন মিত্র, Types of Early 
Bengali Prose, Calcutta University, 1922; JAUTA সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২; পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ১ম- ৩য় 
খণ্ড, বিশ্বভারতী; সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৪৬; সুকুমার সেন, 
বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৯৩৪ ইত্যাদি। আর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গদ্য 
গ্রন্থ সংকলনে স্থান পেয়েছে আদিযুগের বাংলা গদ্যের কতিপয় গ্রন্থ : ব্রাহ্মাণ-রোমান 
ক্যাথলিক সংবাদ, কপার শাস্ত্রের অধর্ভেদ, রাজা প্রতাপাদিতা চরিত্র লিপিমালা, 
হিতোপদেশ, কথোপকথন, ইতিহাসমালা, বত্রিশ সিংহাসন এবং প্রবোধচন্দরিকা। এই 
সমস্ত গ্রন্থের মাধ্যমে আদিযুগের বাংলা গদ্যের বিষয় এবং রচনারীতির সঙ্গে আমাদের 
সহজ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। 

যাই হোক, বর্তমান আলোচনায় একটু আগে ব্রাহ্মাণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ রচনাটি 
থেকে আদি যুগের বাংলা গদ্যের কিছু নমুনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এখন কৃপার শাস্ত্রের 
অর্থভেদ গ্রন্থটি থেকে বাংলা গদ্যরীতির কিছু উদাহরণ উপস্থিত করছি। নিম্নলিখিত বাক্যনিচয় 
নিয়ে মনোএল দা আসুম্পসীও রচিত গ্রন্থটি শুরু হয়েছে : ১৯ 


শিষ্য। ey হউক সিদ্ধি পরম নির্মল ধর্ম। 

গুক। তিনি তোমাব আশীর্বাদ দেউক, এবং তোমার ভাল করুক, আইস পোলা তুমি কেটা? 
শিষ্য | আমি ক্রিস্তাঙ, পরমেশ্বরের কৃপায়। 

শুরু । কোথায় যাও? 

শিষ্য। বাড়িতে যাই। 

গুরু। তোমার বাড়ি কোথায়? 

Pray | ভাওযাল দেশে; আমি তোমার রাইয়ত, নাগরিতে বসি। 


৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


OF আমি তো সেখানে যাই; আমার সঙ্গে আইস;আমি তো অর্থভেদ বুঝাইব। তুমি তো 
বুঝিবা। 
শিষ্য। যে আজ্ঞা; চলো যাই। 


এই কথোপকথনের রোমানীকৃত অংশ : 


Xixio— Puzio houq Xidhi Poromo Nirmo! Dhormo. 
Guru- Tint Tomare axirbad 0900, cbong tomare bhalo coruq; aixo 
© pola tumi quetta 


X- Ami Christao, Poromexorer cripae. 

G- Kotha zao? 

X—. Barite zai. 

G- Tomar bari cothae? 

X-  Baval dexe; ami tomar rioto, Nagarile bari. 

G= Ami to xeqhane zai : amar xongue aixo; ami to orthobhed 
buzhaibo, tom: to buzhiba. 

X— ze agguia; chola zai. 


এই ধরনের ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরমূলক বাক্যরচনায় মনোএল অনেকটাই সরল এবং স্বাভাবিক। 
কিন্তু বাক্য একটু দীর্ঘ হলে তার রচনারীতির দুর্বলতা ধরা পড়ে : 


আর অনুগ্রহ প্রহার সমান সিদ্ধা ফ্রান্সিস্কো পাইলেন, সন হাজার দুই শত উনিশ বছর awa 
জন্ম বাদে। Prat ফাল্সিস্কো আর পাঁচ শত পাদ্রি আছিলেন; কিছু নাহি খাইবার দেখিয়া করি 
দেবে খোরাক আনিয়া খাওয়াইলেন; এমত অনুগ্রহ পাইলেন, যেন পরমেশ্বরের যে ইচ্ছা 
সেই করিলেন।২০ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “এখানে বাক্য সন্নিবেশ অস্থাচ্ছন্দ্যকর; 
কোন বাঙালি এ ধরনের খঞ্জ বাংলা কখনো লিখতে পারেনা ।' তিনি অবশ্য বলেছেন, “বাংলা 
গদ্যের গঠন ও বিকাশের আলোচনায় কৃপার শাস্ত্রের বিশেষ মূল্য আছে তা স্বীকার করতেই 
হবে’। পর্তুগীজ পাদরি মনোএল দা আস্সুল্পসীও (Manocl-da-Assumpsao) যে একাধারে 
বাংলা গদ্য এবং বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা এ বিষয়টি বাঙালি গবেষক এবং পণ্ডিত সমাজের 
কাছে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত ছিল অজানা। গ্রীয়রসনের গ্রন্থের (এই গ্রন্থটির শিরোনাম একটু আগে 
উল্লেখ করেছি) মাধ্যমে বাঙালি পণ্ডিত সমাজ সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অবহিত হন। মনোএল- 
এর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থটি, E. Missionaris nova, অর্থাৎ নবীন 
প্রচারকদের জন্য এই Awad রচিত। যে উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হোক, বাংলা গদ্যের 
আলোচনায় Vocabulario em idioma Bengella, e Portuguese গ্থটি নিঃসন্দেহে 
মূল্যবান। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে ১-৪০ পৃষ্ঠায় বাংলা ব্যাকরণ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। 
পরে প্রায় তিনশো পৃষ্ঠা (৪১-৩০৬) বিভিন্ন বাংলা এবং সেগুলির পর্তুগীজ প্রতিশব্দ স্থান 
পেয়েছে। এর পর গ্রন্থটির ৫৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পর্তুগীজ-বাংলা শব্দের অভিধান সংকলিত 
হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিথির নাম, সংখ্যাবাচক শব্দের নাম, সপ্তগ্রহ, 
হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত গায়ত্ৰী মন্ত্র এবং সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের তালিকা স্থান পেয়েছে। 


বাংলা লিখিত গদ্যেব সূচনাপর্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪৯ 


বারি Sas এনা ence ee Sree il 
০58 
এই ‘Brevo Compendio Da sues (বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার) প্রথমে 
কয়েকটি শব্দরূপের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। লোহা, ছে (নৌকার অগ্রভাগ, ছই 
<ছাদনিকা?), স্ত্রী, পুরভু (প্রভু, ঈশ্বর), ব্রবম্‌ (Ta ঈশ্বর), কামো (কাম, কর্ম), কৃর্য 
(কর্জ?), অসুস্থ, মন্দ, মরদ ও পাপ-_ এই শব্দগুলির বিভক্তিযুক্ত রূপ দেখানো হয়েছে। 
শব্দগুলির কারক-বিভক্তিযুক্ত রূপান্তর ধরে মনোএল এগুলিকে চারটি গণে বিভক্ত করেছেন। 
কারকের মধ্যে Nominativo (কর্তৃকারক), genitevo (সম্বন্ধ), Dativo (ema), 
Accusauvo (ক), Vocative (সম্বোধন), Ablativo (অপাদান) এবং কর্তৃকারকের 
বহুবচনযুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। চলতি বাংলা শব্দে বহুবচনের কোন বিভক্তি নেই, 
কয়েকটি অনুসর্গের দ্বারা বহুবচন নির্দিষ্ট হয়, যথা-_ গণ, রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলাইন 
i ইত্যাদি। সে বিষয়ে মনোএল বেশ অবহিত ছিলেন।২২ 
বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে মনোএল-এর বেশ কিছু বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 
অসিতকুমার। বাগুলা দেশের গবেষক ডক্টর খোন্দকার অবশ্য মনে করেন যে প্রথম বাংলা 
ব্যাকরণ রচনার গৌরব মনোএল-এর প্রাপ্য নয়। তিনি বলেছেন, সম্ভবত একজন জেসুইট 
গাদরির বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি (লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়ন্টাল জ্যান্ত আফ্রিকান 
স্টাডিজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত) অনুসরণ করেছিলেন মনোএল তার বাংলা ব্যাকরণ এবং অভিধান 
বিষয়ক গ্রছ্থটিতে। এই জেসুইট পাদরির নাম সানতুচিচ। এই প্রসঙ্গে আমরা অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণ করছি: 
.. মনোএল সানতুচ্চির শব্দসংগ্রহ থেকে কিছু উপাদান নিলেও নিতে পারেন, কিন্তু ব্যাকরণের 
অংশ তার নিজের রচনা এ কথা স্বীকার করতে হবে। লোকের মুখ থেকে শুনে শুনে, অথবা 
কারো কাছে পুঁথির পাঠ শুনে' তিনি সংক্ষেপে বাংলা ব্যাকরণের কাঠামো নির্মাণ করছিলেন 
এবং মূল পাঠটি সাধুভাষাব উপব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এইজন্য বাগ্ডালি জাতি তার কাছে 
কৃতজ্ঞ থাকবে।২৩ 
বাংলা গদ্যের আদিপ্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কিছু চিঠিপত্ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। এখানে নমুনা হিসেবে দুয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ লক্ষণীয়। আমরা 
শ্রীহট্টের ফৌজদারের লেখা একটি পত্রের (১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ/বাংলা ১১৩৪) প্রতি দৃষ্টিপাত 
করছি :২৪ 
অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি। থানার কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দৃঢ় 
করিয়া সেই দিগের থানাতে ফৌজ পাঠাইতেছি। আরু তোমার মানুষের মুখ হস্তে সমাচার 
। শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিয়াছি শুনিবা। 


শ্রীহট্টের ফৌজদার মতি উল্লার এই পত্রের প্রত্যুত্তর বড় ফুকন লিখেছিলেন,২৫ 


তোমার পত্র সমাচার পহুছিল। তাহাব শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম। আর তোমার পিতা সমেত 
aed প্রীতি স্মরিয়া এই ক্রমে অধিক শ্রীতি হৈবে হেন যে লিখিয়া এ বিশেষ কিন্তু পরস্পর 
যেমতে তেমন করিব। 


আরো একটি চিঠি উদাহরণস্বরূপ এখান উদ্ধৃত** হয়েছে। 


৫০ | সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


৭ সেবক শ্রীদেবনাথ মিত্রস্য প্রণামা সতকোটি নিবেদনঞ্চ। আগে মহাসএর শ্রীচরণ 
শুভানুধ্যানে এ নফরের সমস্ত মঙ্গল। পরে মহাসএর স্বরির গতিক ভাল আছেন যুনিঞ্ল প্রাণ 
পাইলাম! ১৭ ভাদ্ৰ গ্রহণে একটি Ra স্থাপন বচীতে করিব বাসনা করিয়া আরজন করীয়াছি। 
আমি দযঞি কিন্তী দাখিল করিয়া বাটা জাইব। মহাসঅ অধিষ্ঠান হইলেই কৃয়া্টী হয়। অতেব 
নিবেদন অনুগ্রহ করিয়া অন্বপাড়ায় বাটী একবার আগমন হইবেক। 


এই পত্রের উদ্ধৃত অংশগুলি প্রসঙ্গে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,২৭ “এই চিঠিতে যত্ব- 
ণত্বের স্থিরতা নেই, হুস্ব-ই এবং দীর্ঘ ঈ অভিধান মেনে চলেনি, আরো ভুলভ্রান্তি আছে। এই 
ক্রটিগুলি বাদ দিলে একথা স্বীকার করতে হবে, এ ভাষায় পরিচ্ছন্নতা সঞ্চারিত হয়েছে। 
উদ্দেশ্য-বিধেয়র বন্ধন ও নিয়মানুগ।” আর সহজে অর্থবোধের জন্য তিনি এখানে প্রয়োজনীয় 
ছেদ এবং অর্ধচ্ছেদ ও পদচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন। যাই হোক, বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র তিনি 
উদ্ধৃত করেছেন এবং এই সমস্ত চিঠিপত্র যে বাংলা লিখিত গদ্যের সার্থক প্রাথমিক রূপ সে 
বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। 

আধুনিক কালে শৈলী সম্পর্কিত আলোচনায় বিষয় অনুসারে ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন 
প্রকার, স্টাইলিসটিকৃসের ভাষায় Language register, লক্ষ করা হয়। সেই আদিযুগের বাংলা 
গদ্যেও বিষয়ভেদে/ব্যক্তিভেদে' ভাষারীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে 
রচিত কথোপকথন শীর্ষক গ্রস্থে মোট একুশটি অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের কথোপকথনের দৃষ্টান্ত 
উদ্ধৃত হয়েছে, যেমন, সাহেবের হুকুম, চাকর ভাড়াকরণ, স্ত্রীলোকের হাটকরণ, মাইয়া কদল, 
মজুরের কথাবার্তা ইত্যাদি। এখানে কতিপয় পংক্তি লক্ষ করছি : 


ফলনা কায়েতের বাড়িতে মুই কাষ করিতে গিয়াছিনু তার বাড়িতে অনেক কাম আছে। তুই 
যাবি। 

না ভাই। মুই সে বাড়িতে কায করিত যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ি 
কায করিয়াছিলাম মোর দু দিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সেই বেটার বাড়ি 
আর যাব না। 

(মজুরের কথাবার্তা) 
১মা। তুমি কোথায় গিয়াছিলা পাড়াবেড়ানী, সাঝের কাজ কাম কিছু মনে নাই বটে। 
২য়া। কি কাজের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো। 
১মা। আমি কাযে ঠেকি নাই তুই সকল কামে ঠেকিয়াছিস। 
২য়া। তুই আমার কি কাজে ঠেকিয়া এত কথা কইস লো। 
১মা। চক্ষুখাকী তোর চক্ষুর মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না এ সকল কাম কে করিয়াছে। 
২য়া। তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে একদিন কাম করিয়া এত কইস। আমি তোর সকল 

জানি। 
১মা। পুতখাকী তুই আমার কি জানিস। তোর যত পাড়া ২ মবদের কাছে আমি যাইনা। 
২য়া। TSA তুই যেমন উহাকে ভাই ২ বলিস তারে নিয়া থাকিস। সেমত আমরা নই। 
১মা। আরে পেটফেলানি খানকি! আমি কারে নীয়া থাকি। তুই কারে দেখিয়াছিস লো। 
(মাইয়া কন্দল) 


কথোপকথন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য 
করেছেন: 


বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাপর্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৫১ 


পাঠকেরা এই কটি উদাহরণ থেকে নিজেরাই এর গুণাগুণ বিচার করতে পারবেন। অবশ্য 
স্ত্রীলোকদের সংলাপ অতিশয় স্বাভাবিক ও জীবন্ত হলেও তার উগ্র বাস্তবতা একালে হজম 
করা একটু কঠিন বটে-_যাকে ড. সুশীলকুমার দে ‘Billingsgate’ সংলাপ অর্থাৎ লগুনের 
মেছোহাটার কদর্য ভাষা বলেছেন। কথোপকথন-এর স্ত্রীলোকদের দ্বন্ব-কলহের ভাষায় কিছু 
উত্তপ্ত ঝালমসল্লাযুক্ত ফোড়ন দেওয়া হয়েছে তা স্বীকার করত হবে। বিশেষতঃ নিন্নশ্রেণীর 
কুষ্টা নারীরা কলহের সময়ে পরস্পরের উদ্দেশে চরিত্রঘটিত যে সমস্ত কুৎসিত অনুচ্চার্য 
বদজোবান ছেড়েছে, তার অনেকটাই চরিত্রঘটিত উপপতিসংক্রান্ত। এমনকি অবৈধ 
গর্ভপাতেরও ইঙ্গিত রয়েছে ২৮ 
অন্যত্র অনেকক্ষেত্রেই, যেমন স্ত্রীলোকের হাটকরণ বা স্ত্রীলোকে ২ কথাবার্তা” শীর্ষক 
কথোপকথনে রুচিবিগর্হিত কোনো বিষয়ের উল্লেখ নেই। আর রুচিবিগরহিত নারীসংলাপগুলি 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কোনো বাঙালির রচনা বলে মনে করেছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে। 
তার মতে এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ সংলাপ রচনা কেরির পক্ষে অসম্ভব। এই বিষয়ে ডক্টর 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, কথোপকথনের এই অংশগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 
হতে পারে, কারণ রঙ্গরসাত্মক সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত;তার প্রবোধচন্দ্িকা গ্রন্থের 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ জাতীয় রচনায় খোলা-জবান ব্যবহারে তার সংকোচ 
ছিল At | তবে কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে কেরি-র যে অনীহা ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। 
ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কেরি-র পক্ষে এ জাতীয় কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার অসম্ভব নয়, 
তার প্রমাণ কেরি তার ইতিহাসমালা গ্রন্থে এর চেয়েও কুৎসিত ভাষায় incest এবং Aedipus 
Compex- জঘন্য ইংগিত দিয়েছিলেন। অপরদিকে, কেরি কথোপকথনের ইংরেজি 
অনুবাদে গালিগালাজের যথাযথ ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে বিরত থাকেন নি বলে তিনি উল্লেখ 
করেছেন, যেমন, Ah ! procuress of abortion! you strumpet? whom I go? 1২৯ এখানে 
একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। উল্লিখিত দুটি গ্রস্থই সম্পূর্ণত অথবা অংশত উইলিয়ম 
কেরির রচনা কিনা এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। এই সংশয় সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর না 
হয়ে আমরা বাংলা লিখিত গদ্যের আদিপর্বের নিদর্শন হিসেবে উৎকলিত অংশনিচয় বর্তমান 
আলোচনায় স্থান দিয়েছি। ব্যক্তি, সময়, পরিবেশ প্রভৃতির পরিবর্তন সাপেক্ষে ভাষারীতির 
পরিবর্তনের বিষয়টি আধুনিক শৈলীশান্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এখানে কথোপকথন 
শীর্ষক রচনা থেকে এই বিষয়ে কতিপয় উদাহরণ এখানে উপস্থিত করেছি। সে যুগে মার্শম্যান 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায় শৈলীবৈচিত্র লক্ষ করেছিলেন।০০ তার বিভিন্ন রচনায় মৃত্যুঞ্জয় 
মূলত সাধু গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো আবার ব্যক্তিভেদে এবং পরিবেশভেদে 
চলিত গদ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রসঙ্গত মৃত্যুপ্জয়ের রচনা থেকে দুই ধরনের গদ্যরীতির 
উদাহরণ পরিবেশন করছি : 


ইত্যবসবে ক্রীড়া বনাধ্যক্ষের৷ রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পুবর্বক 
নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ফতুরাজ বসম্ভ আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ 
করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প Gas seal ভারেতে শোভাবিশিষ্ট হইয়া 
সকল সরোবরে সরসীরুহ্‌ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমর মালা মধুপানে মত্ত হইয়া মনোহর শব্দ 
করিতেছে। উদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়াবন 
গমন করিলেন নানা স্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন মধ্যস্থিত মণিমণ্ডিত কনকময় 


৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। 
(বত্রিশ সিংহাসন) 


তার বিভিন্ন রচনায় মৃত্যুঞ্জয় সাধারণত সাধু গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো 
বিষয়ের প্রয়োজনে আশ্রয় নিয়েছেন চলিত গদ্যরীতির। সে যুগে নিরিখে চলিত ভাষা 
ব্যবহারেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। প্রসঙ্গত তার প্রবোধচন্দিকা গ্রন্থে সাধু গদ্য রীতি 
ব্যবহৃত অনুচ্ছেদে চলিত শব্দ প্রয়োগের কিছু উদাহরণ লক্ষণীয় : 
ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল বটে পিঠা করা বুঝি বড় সোজা জান না পিঠার আঠা লাগিলে শীঘ্র 
ছাড়েনা তেমন পিঠার লেঠা বড় লেঠা শীঘ্র ছাড়েনা কখনোতো রাধিয়া খাও নাই আর 
লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে। 
প্রবোধচন্দ্িকায় তৃতীয় কুসুমে বাঘ, শিয়াল, বানর, ভালুক প্রধানত এই জন্তগুলি নিয়ে তিনি 
কিছু গল্প সাজিয়েছিলেন। এই সমস্ত রচনার ভাষা দেশজ এবং চলিত শব্দ ব্যবহারের ফলে 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 
. '. বাঘ সন্ধ্যায় শিকার নিয়ে ফিরলে বাঘিনী তার কাছে অভিযোগ করছে শিয়ালের বিরুদ্ধে: 


সে সর্বনেশে গোশাতে হন ২ করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কণ ২ যখন করে তখন 
খোকাথুকিগুলির চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়ে ও ছর ছর করিয়া মুতিয়া ফেলায়। 
আমার প্রাণ ধড়ফড় করে, গা সরসর গরগর ও ঝরঝর করে । যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংস 

' দি তবে ফরফর করিয়া ফিরিয়া যায়, আবার আপনিই থরথর করিয়া আইসে।০১ 
(প্রবোধচন্দ্রিকা /তৃতীয় ভুবক/তৃতীয় কুসুম) 


আর এক জায়গায় সদ্য পতিহীনা বাঘিনীকে বিদ্ূপ করে শিয়াল বলছে : 


ওলো লো মাগী, কেমন এখন হইল? যেমন মতি তেমন গতি। ভাতারের গরবে পা ছুঁয়ে 

পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি আমার পা ভাঙ্িবে। আয় দেখসিয়া কার ঘাড় Stet গেল। হা 

রীড়ী, তোর এত বড় কথা? বামন হইয়া টাদে হাত! ... যা না; দেখ গিয়া তাহাকে ... ছেঁচড়ি 

দিয়া ঘুযারিয়া লইয়া কান মুচড়িয়া ঘাড় যুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি।*২ 
মৃত্যুপ্রয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, “মৃত্যুঞ্জয় দেশী ও গ্রাম্য 
শব্দকে সাহিত্যের আসরে ঠাই দিয়ে এক বিচিত্র উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই 
গ্রন্থে তিনি সহজ সাধুভাষার সংগে তৎসম্‌ শব্দ প্রধান ও সংস্কৃত ধরনের বাক্য সাজিয়ে 
পণ্ডিতসুলভ ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন’।** 

বাংলা গদ্যরচনার আদিপর্বে ইংরেজি আইনের বাংলা অনুবাদ বিষয়ে মূল্যবান 

আলোচনা করেছিলেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে দুয়েকটি উদাহরণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করছি। অষ্টাদশ শতকে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার বিষয়ে যে সমুদয় আইনের সহায়তা 
নেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল ইংরেজিতে লেখা। ওয়ারেন হেস্টিংস ‘ইম্পে কোড’ নামে 
পরিচিত এই সমস্ত আইনের বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন জোনাথান ডানকানকে'। এই 
অনুবাদ সমাধা হয়েছিল ১৭৮৩ সালে। অনুবাদের নমুনা স্বরূপ এখানে কতিপয় পংক্তি 
পরিবেশন করছি : 

সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন সাক্ষী আজ্ঞামতে সাক্ষাৎ না আইসে সাক্ষাৎ আসিয়া 


বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাপর্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৫৩ 


সুকৃতি না করে কিম্বা সাক্ষিপত্র লিখিয়া তাহাতে স্থাক্ষর করিতে না চাহে কিম্বা আপন 
i অভিপ্রায় মতে অথবা কিছু গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষি দেয় কিম্বা কছরির মধ্যে আদালতের 
অসম্মান করে তবে তাহার সমুচিত জন্যে পূর্বে মপস্বল আদালতের ব্যবস্থাপক সাহেবের 
দিগের যেমত অধিকার লেখা গিয়াছে সদর দেওয়ানি আদালত হইতেও সেই মত সমুচিত 
হবেক1৩৪ 


ইম্পে কোড'এর অনুবাদ ‘Regulations for the Administration of Justice, in the 
courts of the Dewani Adaulat, passed in council, the 50) July 1785, at the 
Honourable Company’s Press —92 শিরোনামে প্রকাশিত হয়।এই অনুবাদ অবশ্য সম্পূর্ণ 
হয়েছিল ১৭৮৩ সালে। গ্রন্থটি কোম্পানির প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা গদ্যের মুদ্রিত 
রূপ।৩৫ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে রচিত বাংলা গদ্যের উৎকলিত এই উদাহরণটির ভাষা 
প্রশংসনীয়। গদ্য এখানে সহজ ও সাবলীল এবং আদালতের ভাষার অন্যান্য অনুবাদের মতো 
আরবি-ফারসি শব্দে কণ্টকিত নয়। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি অনুবাদের বিষয় স্মরণ করছি। নিমলিখিত উদ্ৃতিটি ১৭৯৩ 
সালের দ্বিতীয় নিয়ামক আইনের অনুবাদের অংশবিশেষ : 


এ দেসি লোক যে কেহ কালেক্টর সাহেবদিগের দেওয়ান প্রভৃতি আমলা আছেন, তাহার 
দিগের হুকুম মাফিক এবং তাহার দিগের নিমিত্ত যে সকল মতস্বর্ধ্য তদনুসারে কার্ধ্য করিবেন 
ও কালেক্টর সাহেব দিগের বিনা হুকুমে আপনারদিগের মতলব কোনো কার্য্য করিবেন না। 
যদি করেন তবে তাহার বিধান এই প্রকার হইবেক জে তাহার দিগের ছয় মাসের মাহিনার 
অধিক না হয় এমত দণ্ড সরকারে লওয়া যাইবেক।৩৬ 


এই অনুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় (৪০৫২ সংখ্যক পুথি) রক্ষিত ছিল। 
ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তার দুশ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য-পুঁথি শীর্ষক গ্রন্থে এই 
অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন। এই অনুবাদের বাংলা গদ্যও যথেষ্ট স্বচ্ছ ও স্বভাবানুগ। 

যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধে আদিপর্বের বাংলা লিখিত গদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
কতিপয় রচয়িতা এবং রচনা বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্য ও বক্তব্য অনুসরণে 
অগ্রসর হয়েছি। বাংলা লিখিত গদ্যের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তিনি 
তাঁর অপরিমেয় এবং অনর্ঘ অবদানের পরিচয় রেখে গেছেন। এই প্রবন্ধে আমরা দোম 
আন্তেনিও এবং মনো এল দা আস্সুম্পসাওঁ সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং উইলিয়ম কেরি এবং 
মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কোনও রচনা সম্বন্ধে দুয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেছি। 
আর আলোচনার উপাদান হিসাবে আমরা আদিপর্বে রচিত বিভিন্ন ay, পাগুলিপি এবং পত্রের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। অন্যান্য অনেক ভারতীয় ভাবার তুলনায় বাংলা গদ্য সাবালকত্ব অর্জনে 
যে বেশি সময় ব্যয় করেনি সেদিকটি লক্ষ করেছেন অসিতকুমার। তার মতে, “তাবৎ ভারতীয় 
ভাষায় সাহিত্য ক্ষেত্রে গদ্যের আবির্ভাব অনেক বিলন্সিত। ... ষোড়শ শতাব্দীর দিকে হিন্দী ও 
ব্রজভাষার গদ্যে দু-একখানি ভক্তিগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দী গদ্য যথার্থ রূপ লাভ করে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। উনিশ শতকের গোড়া থেকে হিন্দী গদ্যে লেখা গ্রস্থাদি প্রচারিত 
হতে OAS FA |... অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মারাঠী গদ্যে এতিহাসিক ঘটনা বোখর) লিপিবদ্ধ, 
হতে শুরু করেছিল। কিন্তু যথার্থ গদারীতি মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত হয় উনিশ শতকের গোড়ার 


৫৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


দিকে 


1... কিন্তু বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া গেছে তা যোড়শ শতাব্দীর উধ্বে যেতে পারে 


না।”৩৭ বাংলা সাহিত্য এবং বিশেষত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা স্মরণে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ যে বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশ করছেন সেই সংখ্যার পরিসরের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ 
করছি। 


উল্লেখপঞ্জি : 
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Robert Browning, Paracelsus. 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৫, পৃ. ৩৭। 

সাহিত্র-পরিষৎ-পরিকা, তয়, ১৩২৯। 

সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা প্র সঙ্কলন, ৪০ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৬৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
১৯৪২। 

চৈতন্য দাসের ভগিতায় লেখা। 

নরোত্তমের দেহ কড়চা, সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকা, ১৪, ১৩০৪। 

TAR সাধনা, ১৭৫০ খ্রিঃ অন্দের পুঁথির নকল, দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য়। 
সাধন কথা, ১৭৫২ সালের পুথি, সাহিত্য-পরিষৎ-পক্রিকা, ১ম, ১৩০৪। 

অপূর্বকুমার রায়, “মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার : ভাষারীতি', পৃ. ৩০-৩১। 

€(অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পণ্ডিত yaga বিদ্যালঙ্কার, প্রব্ধাবলী, দি এশিয়াটিক 
সোসাইটি, ১৯৯৫) 

SCRA | 

রবীন্দ্রনাথ, “ক্ষুধিত পাষাণ'। 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫ম, পৃ. ৬৭, ১৯৮৫, মডার্ন বুক এজেন্সী, 
কলিকাতা | 

তদেব, পৃ. ১২৪। 

তর্দেব। 

তদেব, পৃ. ১৪৭। 

তিদেব, পৃ. Soe! 

তদের, পৃ. ১৪৩। 

তদেব, পৃ- ১৪৪। 

Dr. Khondkar, The Portuguese Contribution to Bengali Prose. 
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শিবরতন মিত্রের সংকলন থেকে UAB, পৃ. ১১৩। 
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SA, পৃ. ৭৪৭। 
তিদেব, পৃ. ৭৪৮ 

অপূর্বকূমার রায়, ‘মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালফ্কার : ভাষারীতি' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), 
দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৫। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫, পৃ. ৮৫৮। 

তদেব। 

তদেব, পৃ. ৮৬১। 

ইতিবৃত্ত ৫ম, পৃ. ২৫৬। 

ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পৃ. ৭২৭। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫ম, পৃ. ২৬২। 

তদেব, ভূমিকা, পৃ. ঘ। 


ভাষা-চিন্তা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
হীরেন চট্টোপাধ্যায় 


বহু বিচিত্র বিষয়ে অনুসদ্ধিৎসা এবং বিষয়টি অধিগত করবার জন্য নিষ্ঠ অনুশীলন অধ্যাপক 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। ফলে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক 
এবং SAB ইতিহাস রচনার জন্য যিনি বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তিনি “শব্দ সঞ্চয়িতা” 
নামে বাংলা অভিধান রচনাতেও আগ্রহ দেখান, Modern Bengali Dictionary for non- 
Bengali Reader রচনা করতেও ক্লান্তি বোধ করেন না, শশিভৃষণ দাশগুপ্ত বেশ কিছু নতন 
চর্যাপদ আবিষ্কার করলে (যেগুলির অনুলিপি করার আংশিক দায়িত্ব পেয়েছিলাম বলে গর্বিত 
বোধ করছি) তা সম্পাদনা করে নব চাপ গ্রন্থ রচনাতেও তিনি উৎসাহিত। আবার দু-খণ্ডে 
হাওড়া শহরের ইতিহাস রচনাতেও তার উৎসাহের কোনো ঘাটতি নেই। বহু বিচিত্র বিষয় 
বলতে যে কত বিচিত্র বিষয় বোঝায়, তার সমগ্র কীর্তির তালিকা একনজরে দেখে নিলেই তা 
বোঝা যাবে। এই কাজটি করেছেন বঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি প্রসার সমিতি, অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত তাদের সংবর্ধনা-গ্রন্থে। গ্রন্থটি 
বিশ্বকোষ পরিষদেই পাওয়া যেতে পারে। 

বহু বিচিত্র বিষয়ের মতোই একটা বিষয় অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা চিন্তা। 
ব্যাপারটা অভিনব ও অপ্রত্যাশিত মোটেই নয়। জীবনের বেশির ভাগ সময় যিনি বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ব্যয় করেছেন, বাংলা সাহিত্যের মতো উনবিংশ শতকে বাঙালি 
সম্বন্ধেও যিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, ‘জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব ও সুনীতকুমার, নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে 
বাঙালি জাতিতত্ব বিষয়ে তিনি যা আলোচনা করেছেন তাতেই এ বিষয়ে তার অধ্যয়নের ব্যাপ্তি 
অনুধাবন করা যায়, আযারিজোনা স্টেট ইউনিভাসিটির অনুরোধে যিনি লিখেছেন Bengal- A 
Short Cultural History, তার পক্ষে বাংলা ভাষা, বিশেষত বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে উৎসাহিত 
হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ নিয়ে চিন্তাভাবনার উপকরণও যে প্রচুর রয়েছে, সেটা একটু 
বুঝিয়ে বলা দরকার | তবে তার আগে ভাষাচিন্তা এবিষয়ে তার আশঙ্কা ও রোমাঞ্চের যে সরস 
বিবরণ তিনি তার বহুবিচিত্র গ্রন্থের একটা প্রবন্ধে দিয়েছেন তার কথা না বলে থাকতে পারছিনা। 

প্রবন্ধটির নাম 'গীষ্পতি সুকুমার সেন’। বি.এ. ক্লাসে ভাষাতত্ব পড়া বিষয়ে 
অসিতকুমারের অভিজ্ঞতা__ “ক্লাসে পড়িতে গিয়া সর্ব প্রথম ডঃ সুকুমার সেনের “ভাষার 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “বাংলা ভাষাতত্বের ভূমিকা’। বলা বাহুল্য, দুটি গ্রস্থই, 
স্বল্লায়তন সত্বেও, অতিশয় ভীতিপ্রদ, বিশেষত প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ৷” 

এম.এ. ক্লাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ক্লাস কীরকম উপভোগ করেছেন, সে বিষয়ে 
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মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন__ "আচার্য সুনীতিকুমার ভাষাতত্ব পড়াইতেন। তবে তাহাকে 
ভাষাতত্ব না বলিয়া বিশ্বতত্ব বলা যাইতে পারে। আমরা মূলত বাংলার ছাত্র, তুলনামূলক 
ভাষাতত্বের ছাত্র নই, সে কথা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সব সময় মনে পড়িত না। তিনি অবিরাম 
ভাষাতত্বের কামান দাগিয়া যাইতেন, এবং আমরাও মাথা নীচু করিয়া তাহা পার করিয়া দিতাম, 
সুতরাং প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা ছিল না!” 

তবে শেষ পর্যন্ত তাতে যে আহত হননি এবং এম. এ পাশের প্রয়াসও ব্যাহত হয়নি, 
সে.কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘গুরু ও শিষ্যের গ্রন্থ ভাগাভাগি করিয়া পড়িয়া এবং ডঃ 
চট্টোপাধ্যায়ের বৈশাখী ঝড়ের মতো বক্তৃতা প্রবাহে আন্দোলিত হইতে হইতে এম. এ.-র 
বেষ্টনী পার হইয়া গেলাম। খবরের কাগজে মুগুছাপা হইল, যদিও তাহা চিনিবার উপায় নাই। 
তাহা আমারও মস্তক হইতে পারে, কুন্ডু দাবানলের কৌটার বিজ্ঞাপনও হইতে পারে” 

ভাষাতত্ব শিক্ষার এই রোমহর্ষক বর্ণনা মতোই সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস 
বিষয়ক গ্রন্থ সম্বন্ধে তার ভীতির কথা তিনি বলেছেন-- “আমাদের মতো সুকুমারমতি 
নবকিশোরদের কচি-কাচা মস্তকে তিনি এ কী মুষল নিক্ষেপ করিলেন।” প্রকৃতির প্রতিশোধই 
বলতে হবে, ভবিষ্যতে প্রবলতর মুষল নিক্ষেপই যে তার বিধিলিপি, এ কথা তিনি কেমন করে 
জানবেন! ভাষাতত্ব বিষয়ে কোনো গ্রন্থ অবশ্য তিনি রচনা করেন নি, তবে এ বিষয়ে বেশ কিছু 
মৌলিক চিন্তা যে তার ছিল, সে কথা তার বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে জানতে পারা যায়। চিন্তার 
ক্ষেত্রটি আমরা একটু স্পষ্ট করে বলতে পারি। 

সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে বাংলা গদ্যের উদ্ভব আধুনিক যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ গদ্যের উদ্ভাবনাই বাংলা সাহিত্যের ধারাগুলিকে বিচিত্রমুখী 
এবং সমৃদ্ধ করে তুলেছে। গদ্যের উদ্ভবের সঙ্গে ইংরেজ মিশনারি, উইলিয়াম কেরি এবং ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের অচ্ছেদ্য সংযোগের কথা আজ সাহিত্যের যে-কোনো এক স্নাতকের 
কাছেও মোটেই অভিনব ব্যাপার নয়। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড লিখেছিলেন বাংলা ভাষায় 
প্রথম ব্যাকরণ, চার্লস্‌ উইলকিন্স বানিয়েছিলেন প্রথম বাংলা অক্ষরের ছাপাখানা, এবং ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল বাংলা গদ্যমাধ্যমের প্রথম পর্বের কিছু 
পুস্তক। সুতরাং ইংরেজ মিশনারিদের এক অর্থে বাংলা গদ্যের পথিকৃৎও বলা যেতে পারে, এ 
নিয়ে বিশেষ কোনো মতান্তর নেই। 

যে প্রশ্নটি কিছুদিন হল দেখা দিয়েছে, সেটি এই যে, বাংলা গদ্যের যে রূপটি ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা তৈরি করেছিলেন সেটিই কি বাংলা ভাষার প্রকৃত বিবর্তনের 
ফলে উদ্ভূত গদ্যরূপ, নাকি এটি সংস্কৃতের ব্যাকরণ ও অন্বয় মনে রেখে তৈরি করা, এক 
ধরনের আদর্শ রূপ, যা স্থিরীকৃত হয়েছে তার Sanskritization-44 দ্বারা । যদি এটি একটি 
আদর্শ ও কৃত্রিম রূপই হয় তবে তাকে বাঙালির নিজস্ব ভাষাব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ 
করবো কেমন করে। বহু পূর্বে প্রাচীন ভারতীয়-আর্ ভাষা বা ছান্দস্‌ যখন লোকের মুখে 
ব্যবহৃত, বিকৃত ও বিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের তার চেহারা 
দাঁড়িয়েছিল এক-এক রকমের, এবং তার সাধারণ প্রচলিত নাম হয়েছিল 'প্রাকৃত” প্রায় 
হাজারখানেক বছরে এই বিকৃতিজ্াত ভাষা দেখে অসস্তষ্ট হয়েছিলেন মনস্বী বৈয়াকরণ পাণিনি। 
তিনি শুদ্ধিকরণের জন্য অষ্টাধ্যায়ী এক ব্যাকরণের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার জন্ম দেন। এই 
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পদ্ধতিকে যদি আমরা কৃত্রিম বলি-__ বলতে আমরা বাধ্য, কারণ এভাবে তিনি লোকমুখে 
ব্যবহৃত ভাষার অনিবার্য পরবর্তনকে বাধা দিতে পারেন নি, তাহলে বাঙালির মুখে উচ্চারিত 
গদ্যভাষাকে গ্রহণ না করে পণ্ডিতদের তৈরি একটা কৃত্রিম ভাষাছীদকে বাঙালির ভাষা বলা 
ঠিক হবে তো! ভাষার নিজস্ব গতিকে ব্যবহৃত করবার যে চেষ্টা পাণিনি করেছিলেন, এবং ব্যর্থ 
হয়েছিলেন, কারণ মুখের ভাষার সেই স্বচ্ছন্দ প্রবণতাকে রোধ করা যায় না-- আমরাও একটি 
কৃত্রিম গদ্যভাষা তৈরি করে প্রকৃত ব্যবহৃত ভাষার প্রকাশকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করছি না কি! 
এই পণ্ডিতি শিষ্ট গদ্যরূপের পাশাপাশি আর একটা চলতি রূপ, যেটা গদ্য মাধ্যমের 
প্রায় উদ্তবলগ্ন থেকেই চলে আসছে__ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কারের মতো পণ্ডিত মানুষও এই 
দুটো রূপ নিজেই ব্যবহার করেছেন-_ সেটা এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধেই একটা স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া নয় তো। 

এই জাতীয় চিন্তা, হয়তো একটু দেরি করেই শুরু হয়েছে, কিন্তু তাকে নিতান্ত অর্বাচীন 
বলা যাবে না। এ বিষয়ে কাজকর্ম এখনও চলছে পুরোদমে। বিশিষ্ট গবেষক অনিসুজ্জামান 
লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা প্রচুর চিঠিপত্রের ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন যেগুলি 
উনিশ শতকের আগেই লেখা এবং যাদের সন্ধান ইতিপূর্বে গবেষকরা পান নি। তিনি ষোড়শ 
শতকেরও একটি পাণগুলিপি পেয়েছেন, নাম 'স্বরোদয়’। এ বিষয়ে আর-একজন নিষ্ঠ গবেষক 
হলেন ইন্দ্রাণী রায়। তিনি প্রায় শ-দুয়েক চিঠিপত্রের সন্ধান পান প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে। 
এই চিঠিগুলির কথাও আগে আমরা জানতাম না। আমাদের কাছে এগুলিকে সহজলভ্য 
করেছেন কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়, কারণ চিঠিপত্রগুলি সম্পাদনা করে তিনি প্রকাশ করেছেন 
আঠার শতকের বাংলা গদ্য : চিঠিপত্রে কিছু নতুন প্রমাণ গ্রন্থে। 

এ বিষয়ে মিশনারিদের বক্তব্য ছিল বেশ খানিকটা অজ্ঞতাপ্রসূত, অথচ দুঃখের বিষয়, 
বহুদিন পর্যন্ত আমরা সে ব্যাপারে কোনো সংশয় প্রকাশ করিনি। হ্যালহেড সাহেবই 
লিখেছিলেন, ‘I must observe, that Bengal is at present in the same state with 
Greece before the time of Thucydides; When Poetry was the only style to which 
authors applied to themselves and studied prose was utterly unknown.’ 

আপত্তি এই বক্তব্যের শেষাংশ নিয়ে। পদ্য মাধ্যম ছাড়া আর কিছু আমরা ব্যবহার করি 
নিঠিক আছে, কিন্তু গদ্যের ব্যবহার ‘utterly unknown’ হওয়া সম্ভব ছিল না এই জন্যই যে 
প্রয়োজনের ভাষা এবং মত বিনিময়ের ভাষা পদ্য হতে পারে না। পারে না যে, তার প্রমাণ 
১৫৫৫ সালে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিতে এই সন্তোষজনক গদ্য-_এএখন 
আমার কুশল তেমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি।' এই রকম পরিচ্ছন্ন গদ্য ভাষার ব্যবহার 
আমরা মধ্যযুগের বেশ কিছু চিঠিপত্রেই পাই। 

লিখিত প্রমাণ হিসাবে আর একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হচ্ছে পর্তুগীজ মিশনারিদের 
গদ্যব্যবহার। বাংলা হরফ অবশ্য তখনো তৈরি হয়নি, তাই হরফ ছিল রোমান, কিন্তু ভাষাটা 
বাংলা এবং মাধ্যমটা যে সেই সময়ের চলতি বাংলা, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তাদের 
লেখা একটি উল্লেখ করার মতো বই Crepar Xaxtrer Orth Bhed (কপার শাহের অর্থভেদ) 
থেকে বাংলা হরফে দু-একটা বাক্য সাজিয়ে দিলেই কথাটা বোঝা যাবে-_ “তাহার পিতা 
তাহারে শিক্ষা দিত, সে পিতার কথা মানিত না। পিতা একদিন তাহারে শাস্তি দিতে চাহিল।” 
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+ ঠিক এইরকমই ছিল কী না বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক রূপ, সে বিষয়ে কারো কারো 
সন্দেহ আছে। দীর্ঘদিন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকার জন্য ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের 
প্রাধান্য এসে যেতেই পারে, রাজ ভাষা তো! এখনও দলিল-দস্তাবেজের ভাষায় যে হারে 
ফারসি শব্দের বাহুল্য দেখা যায়, তাতে এ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। মহারাজা নন্দকুমারের যে 
চিঠিটি পাওয়া গিয়েছে তাতে ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশিরকমই ছিল। হালহেড সাহেবের 
ব্যাকরণ গ্রচ্থেও প্রচলিত বাংল! ভাষায় ফারসি শব্দের আধিক্যের নিন্দা করা হয়েছে। কাজেই 
ফারসি শব্দ প্রয়োগ যে কমানো উচিত, এ নির্দেশ উইলিয়ম কেরি তাঁর পাঠকদের দিয়েছিলেন, 
এরকমই অনুমান করা যেতেই পারে। 

_ এই ব্যাপারটা নিয়ে অসিতকুমার ভেবেছিলেন। আরো একটা ব্যাপার নিয়ে 
ভেবেছিলেন, বাংলা চলিত রীতির সব্যসাচী পুরুষ হিসাবে প্রমথ চৌধুরীকে যে উদাত্ত সাধুবাদ 
আমরা দিয়ে থাকি, তিনি প্রকৃতই তার যোগ্য কী না। আমরা অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তার 
ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করার জন্যই প্রেক্ষিতটি এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। তার অর্থ এই নয় 
যে, আমরা এ পর্যন্ত যা বললাম সেগুলি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত। বরং আমরা দেখতে 
পাবো, তার উলটোই সত্যি। অর্থাৎ আমরা যে মনে করি, অন্তত বিগত সাত আঁট দশক ধরে 
বাংলার নিজস্ব বাক্‌পদ্ধতিকে অসম্মানিত করেছেন, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথা স্বীকার 
করেন না__ যেমন স্বীকার করেন না তিনি, আগেই বলা হয়েছে, প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যের 
চলিত রীতির পথিকৃতের সম্মান পেতে পারেন। এমনকী, এ কথাও তিনি বলেছেন যে প্রকৃত 
কৃত্রিমতার অভিযোগ যদি কারো বিরুদ্ধে করতেই হয়, তিনি প্রমথ চৌধুরী। 

| অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এমন বক্তব্য শুনলে আমাদের ধন্ধ লাগে, কারণ 
বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বেপরোয়া ও চমকপ্রদ মন্তব্য করতে তিনি পছন্দ করেন না। বুদ্ধদেব 
বসুর মতো তিনি কখনো বলেন নি-_- বুদ্ধদেবের মন্তব্যের প্রতি কোনো ইঙ্গিত না করেই বলছি, 
যে মধুসূদনকে ভালোবাসা বালির 'দুর্মরতম কুসংস্কার” অথবা রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রেমের 
কবিতা লিখতে শিখলেন বাষট্রি বছর বয়সে। এঁতিহাসিক ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টির সমন্বয় অধ্যাপক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে লক্ষ করি বলেই তার মন্তব্যগুলিও যথাবিহিত যুক্তিপরম্পরাতেই 
আমাদের বিচার করতে হবে। 

উনবিংশ শতকে বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভব সম্বন্ধে অসিতবাবু যে সব কাজ করেছেন তার 
প্রত্যেকটিই প্রায় গবেষণাধর্সী। দু-খণ্ডে তিনি সম্পাদনা করেছেন পুরাতন বাংলা গদ্য এই, 
ভূমিকা ও সম্পাদকীয় টীকায় তার গবেষণার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। GEIRA থেকে 
শুরু করে অনেকের গদ্যরীতি সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্বতন্ত্রভাবে। এঁদের মধ্যে 
আছেন মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তিনি 
স্বতন্ত্র AVS রচনা করেছেন একটি। সুতরাং বাংলা গদ্যের ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণেও তার মতকে 
গুরুত্ব না দেবার কোনো কারণ নেই বলেই আমি মনে করি। 

: প্রথম প্রসঙ্গটিই প্রথমে । কেরী এবং তার পণ্ডিতদল বাংলা গদ্যভাষার যে আদলটি 
স্বাভাবিক গদ্যের বিবর্তন wa হয়ে গিয়েছে কীনা, এবং তাকে আদৌ একটি কৃত্রিম ভাষা বলা 


৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


চলে কী না-_ এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরেই অসিতকুমার বলেছেন, না। সাহিত্যে গৃহীত হয়নি 
বটে, কিন্তু মধ্যযুগে, এমনকী প্রাচীন যুগেও ব্যবহারিক প্রয়োজনে গদ্যের ব্যবহার ছিল। 
চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, ক্রয়-বিক্রয়পত্র ইত্যাদির যেসব নমুনা আমাদের হাতে এসেছে তা 
থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেরি সাহেবের পণ্ডিতেরা যে সাধু গদ্যের কাঠামো প্রস্তুত 
করেছিলেন তার সঙ্গে এই ব্যবহারিক গদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কাজেই অন্য একটা গদ্য 
কাঠামো প্রচলিত ছিল, মিশনারি সাহেবরা “সংস্কৃতকরণের” সচেতন চেষ্টায় পণ্ডিতদের দিয়ে 
একটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম গদ্যভঙ্গি প্রস্তুত করিয়েছেন, এ কথার মধ্যে সত্যতা নেই বলেই তিনি মনে 
করেন। 
নিজের বক্তব্য প্রমাণ করবার জন্য অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতকের আগে 

পাওয়া অনেক গদ্যের নমুনাই উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে একটি আমরা এখানে উল্লেখ 
করতে পারি। এটির লেখক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য ছিলেন জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত। বাংলা 
বৈষ্ণব সমাজের নেতা রাধামোহন ঠাকুরের পরকীয়াবাদের কাছে নিজের অবলম্থিত 
স্বকীয়াবাদের পরাভব স্বীকার করে তিনি লেখেন : 

মালহাটি লোকালে তোমার নিকট স্বকীয়া পরকীয়া ধর্মবিচার অনেক মত করিলাম 

এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী * গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে 

দ্বিতীয় ধর্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং 

শিষ্য হইলাম। 
পূর্বতন গদ্যের এই নিদর্শনকে উপেক্ষা করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা যে কোনও 
কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করেন নি, সে কথা ভালো করে বোঝাবার জন্য অসিতবাবু “বাংলা গদ্যে 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার’ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কারণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দক্ষ এবং সমর্থ 
গদ্য লেখক। অসিতবাবু বলেছেন, 'মৃত্যুপ্রয়ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যশিল্পী।” এই ধরনের 
স্বীকৃতি crew মার্শম্যানও একদা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ‘His knowledge of the San- 
skrit classics was unrivalled, and his Bengalee Composition has never been 
surpassed for case, simplicity and vigour.’ 

সংস্কৃতের জ্ঞান অসাধারণ থাকলেও বাংলা গদ্যের বাক্যান্বয় যে মৃত্যুপ্রয়ের হাতে অতি 

জটিল, অস্বচ্ছন্দ এবং সংস্কৃতানুসারী, এ কথা প্রমাণের জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন বাংলা 
সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যথা রামগতি ন্যায়রত্নব, দীনেশচন্দ্র সেন বা হরপ্রসাদ 
“Hl এর তীব্র প্রতিবাদ অসিতকুমার করেছেন এবং যে-সব অংশ তুলে মৃত্যুঞ্জয়ের 
গদ্যভঙ্গির এই অপদার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, সেরকম একটি অংশই গ্রহণ করে 
লিখেছেন__ “এঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ে “প্রবোধচন্দ্রিকা'র একটি বাক্য_ 
'কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়ানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ-নির্ষরাস্তঃ কণাচ্চন্ন হইয়া 
আসিতেছে।” এই কিস্ভুতকিমাকার গদ্যপংক্তিটি শুধু দূরহ নয়, হাস্যকরও বটে। কিন্তু এটি 
মৃত্যুপ্তয়ের মৌলিক রচনা নয়। তিনি “মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এটি 
রচনা করেছিলেন। উপরস্ত এটি তার নিজস্ব রচনা নয়, দণ্ডীর “কাব্যাদর্শের একটি পংক্তির 
অনুবাদ : 


ভাষা চিন্তা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৬১ 


কোকিলকলালাপবাচালো মামেতি মলয়ানিলঃ। 

উচ্ছলচহীকরাত্যনির্ষরাস্ত কণোঞ্িমতঃ ॥” 
মৃত্যুপ্তয়ের মৌলিক রচনায় যে মার্শম্যান উল্লিখিত vigour, ease এবং Simplicity 
তিনটি গুণই ছিল-_ অর্থাৎ বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক রীতি স্মরণ রেখে তিনি যে তিনটি পৃথক 
গদ্যভঙ্গির পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, এবং তাকে যে মোটেই কৃত্রিম বলা চলে না-_- তা তিনি 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন। SHI এবং মন্থর ভাষারীতির উদাহরণ : “অতএব অস্মদাদির 
ভাষা চতুর্কুহরপে প্রবর্তমান ভাষাত্বকহেতুক পূর্বোক্তক্রম APY পুরুষ ভাষার নায় ইত্যানুমানে 
সকল মানুষ ভাষার চতুর্ব্ুহরপত্ব নিশ্চয় হয়।” তার সরল সাধুভাষার দৃষ্টান্ত : “মন্ত্রীরা কহিলেন, 
রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন; আমরা রাজ্যরক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি, রাত্রি হইলে 
তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট BAA |’ ; 

মৃত্যুঞ্জয়ের স্বচ্ছন্দ চলিত ভাষার উদাহরণ : ‘ওলো e NA, কেমন, এখন হইল? 

যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের গরবে পা STI পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় 
ভাঙিবে?’ : 

a মধ্যযুগে মূলত পদ্যমাধ্যমে সাহিত্যচৰ্চা করা সত্বেও Baier শতকে নতুন এই 
গদ্য মাধ্যমের কাঠামো গঠনে আমাদের যে একান্ত সংস্কৃতমুখী হতে হয়নি বা একটি কৃত্রিম 
ভাষাছীদও. তৈরি করতে হয়নি, তার কারণ বলে অসিতকুমারের মনে হয় পয়ার ছন্দরূপের 
অত্যধিক ব্যবহার পয়ারের মধ্যে এমন এক ধরনের শোষণশক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাগ্বিন্যাস 
আছে, যা গদ্যভঙ্গির চেয়ে খুব একটা দূরবর্তী নয়। এই কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশিষ্ট 
তত্বদর্শনমূলক গ্রন্থও পয়ার ছন্দে পদ্য মাধ্যমের দ্বারাই প্রকাশিত হতে পেরেছে। উনবিংশ 
শতকে যে গদ্য ছাদ বা সাধুভাষার ব্যবহার শুরু হল তা ওই পয়ারের পথ ধরেই ঘটেছে বলে 
খুব স্বাভাবিক ক্রমেই পয়ার থেকে তা চলে এসেছে, কৃত্রিম কোনো ভাষাছাদের সৃষ্টি করতে 
হয়নি। এই কথাটি পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন তিনি “রামমোহনের গদ্যরচনা” প্রবন্ধে “সাধুগদ্য 
বাংলা দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক রীতি। পয়ার ছন্দের রূপান্তর হচ্ছে বাংলা গণ্য। মধ্যযুগীয় 
বাংলা পয়ারে যে ধরনের বাগ্বিন্যাস ও সাধুরীতি অনুসৃত হয়েছে (যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”), বাংলা গদ্যের বাক্য গঠন কতকটা সেই পথ ধরেছে। তাই সাধু ভাষা 
আগন্তক নয়, বা পণ্ডিতের কৃত্রিম সৃষ্টিও নয়। পুরাতন যুগ থেকে বাঙালী-মনের সঙ্গে পয়ারছন্দ 
ও সাধু গদ্যরীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। - 

: এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। চলিত ভাষা নিয়েও যে অসিতবাবুর অনেক চিন্তাভাবনা ছিল তা 
বোঝা যায় তার বেশ কিছু প্রবন্ধ থেকে | আমরা মূলত গ্রহণ করবো তার দীর্ঘ প্রবন্ধ “বিবেকানদ্দ 
ও বাংলা গদ্যকেই, কারণ চলিত ভাষার প্রথম সার্থক রূপকার হিসাবে তিনি বিবেকানন্দকেই 
সম্মানিত করতে চান প্রবন্ধটি অনুসরণ করলেই এ বিষয়ে তার মতামত অনেকটা জানা যাবে। 
তবে এ বিষয়ে তার ভাবনা যে মূল সমস্যাকে ধরেই শুরু হয়েছে তার আভাস দেবার জন্য 
বহুবিতিত্র গ্রন্থের ভূমিকা থেকে একটু অংশ উদ্ধার করবো : 
i শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছোট করে দিলেই চলতি ভাষা হয় না। সাধু গদ্য ও চলিত গদ্য, 
যা লেখার অক্ষরে ফুটিযে তোলা হয়, তার ধরন্ধারন আলাদা | বাক্যের অন্বয় এক হলেও 
| শব্দসজ্জা ও প্রয়োগের মধো পার্থক্য আছে। সুতবাং কলকাতাই বুলির অনুগত করে 


৬২ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ AEH 


সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের বর্ধিতায়ন ছেঁটে দিলেই চলতি রীতি হয় না। প্রমথ চৌধুরী 
স্বভাবসুলভ কৌতুকের ঢঙে প্রশ্ন করেছিলেন, “বদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? 
কথাটা 'পরিহাসবিজল্লিতম্‌ হলেও অস্বীকার করা যায় না। 
বিবেকানন্দের গদ্য ভাষাতেই যে প্রথম সার্থক চলিত রীতির প্রয়োগ ঘটেছে, এ কথা 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বাপর চলিত রীতি “ব্যবহারের, 
প্রয়াসগুলি তুলনা করে, এবং ভাষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দর যে একটি সচেতনতা ছিল তা বুঝিয়ে 
দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র ছিল ভিন্ন, প্রাবন্ধিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার 
কোনো উৎসাহ তার ছিল বলে মনে হয় না, বাংলা গদ্য তিনি রচনা করেছেন মূলত প্রয়োজনের 
তাগিদেই। বর্তমান ভারত, ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্গাত্য-_ বলতে গেলে 
বাংলা গদ্য গ্রন্থ তার চারটিই, কিন্তু ভাষা নিয়ে যে তার সচেতন চিন্তা ছিল সে কথা বোঝা 
যায় গদ্যরীতি সম্বন্ধে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং চলিত রীতির সমর্থনে তীর দৃঢ় মন্তব্যে 
অসিতবাবু তার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বিবেকানন্দর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে তিনি 
ধরনের বাক্যরীতির সন্ধান পাওয়া যাবে-_ একটি হল তৎসম শব্দবহুল, সমাস ও সন্ধি সংযুক্ত 
দীর্ঘ বাক্য গঠন, দ্বিতীয়টি খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সাহায্যে সাধু অথচ হালকা বাক্যরীতির, এবং 
তৃতীয়টি হল চলিত ভাষা। প্রথম বাক্যরীতির উদাহরণ তিনি দিয়েছেন-_ “সৈন্যসহায়, মহাবীর, 
শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে 
অজাযূথের ন্যায় নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছি” 
দ্বিতীয় বাক্রীতির উদাহরণ-_ 'শ্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক! ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার 
জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে 
নিজের কল্যাণ!” 
চলিত ভাষার সঠিক ও সার্বিক প্রয়োগই যে বিবেকানন্দর বিশেষ কৃতিত্ব, এ কথা 
বোঝাবার জন্য অসিতবাবু এ প্রসঙ্গটি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুখ্যত 
কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং প্যারীটাদ মিত্রের হাত ধরে উনিশ শতকে যে ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করল তাকে উহা কলকাতার ককনি বুলি বলাই AIS | অথচ এই কালীপ্রসন্ন মননশীল রচনায় 
ধ্রুপদী সাধুরীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্যারীষ্টাদের রচনায় সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ এবং 
সর্বনামের গোলমাল থেকে গেছে। বিবেকানন্দ প্রথম বলেন, সর্বকর্মেই চলিত ভাষা প্রয়োগ 
করতে হবে। “ভাববার কথা” থেকে যে অংশটি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধার করেছেন, তা 
সত্যিই ভাববার মতো : 
চলিত ভাষায় কি আর লিপিনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাকি ভাষা 
তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাঞ্চিত্য গবেষণা মনে 
মনে কর; তবে লেখবার ভাবায় একটা কিন্তৃত কিমাকার উপস্থিত কর? ... স্বাভাবিক যে 
-ভাষায মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার 
চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। 
মূলত কলকাতার কথ্যভাাতে আশ্রয় করে চলিত রীতিই যে আমাদের সর্বার্থসাধক 
ভাষা হতে পারে, এ কথা বিবেকানন্দই প্রথম বলেন এবং লেখায় তা প্রয়োগ করে দেখান; 
প্রমথ চৌধুরী এই কথাটাই বলেছেন এক দশক পরে। কিন্ত বিবেকানন্দ যেহেতু ভিন্ন মার্গের 


ভাষা চিন্তা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৬৩ 


লোক ছিলেন, চলিত রীতি অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনার অবকাশ খুব বেশি পান নি, পক্ষান্তরে 
প্রমথ চৌধুরী তার সবুজপত্র-এর মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রায় একটা আন্দোলন উপস্থিত করেছেন 
এবং রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছেন__ চলিত ভাষার পথিকৃৎ হিসাবে প্রমথ 
চৌধুরীর স্থানই পাকা হয়ে গিয়েছে। 

অসিতবাবু যে শুধু বিবেকানন্দকে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ মনে করেন, তাই না; প্রমথ 
চৌধুরীর ব্যবহৃত চলিত বাংলাকেও আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ ও কথ্য প্রয়োগ নির্ভর 
গদ্যরীতি বলতে তিনি নারাজ, সংগত কারণেই। তিনি মনে করেন বিবেকানন্দর মতো স্বচ্ছ ও 
বাধাহীন চলিত গদ্য প্রমথ চৌধুরী লিখতে পারেন নি। তার ভাষা হয়তো আরো বৈদস্ধ্যপূর্ণ, 
কিন্তু মুখের ভাষা নয়, এ ভাষার চাকচিক্য, জৌলুষ অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক 
নয়। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর প্রচলিত চলিত রীতির মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিমতা আছে যা তার 
নিজস্ব স্টাইল প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু বাঙালির মুখের স্বাভাবিক ভাষাকে প্রকাশ করে না। 
অসিতবাবু বলেছেন-_ “হুতোমের Be বাক্রীতি বা পৌগন্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত 
রীতিতে নেই... বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তার ভাষায় স্থান পায় 
নি... যথার্থ বলতে গেলে হুতোম বা বীরবল-_ কারো ভাষাই সাহিত্যের যথার্থ চলিত ভাষা 
নয়।.... প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ডুরয়িংরুম-বিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদক্ধ্যপূর্ণ। হছতোমের 
ভাষা একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রস্তালাপের বাঙ্ময় পায়চারি। এর 
কোনোটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়, স্বামীজীর “প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের’ গণ্যই চলিত ভাষার 
আদর্শ ৷” 

দ্বিধাহীনভাবে প্রথাবিরুদ্ধ মন্তব্যের এমন ঝজু উচ্চারণের জন্য চিন্তার স্পষ্টতা এবং 
সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। এমনকী ভাষাতত্ব বিষয়েও সেই স্পষ্ট চিন্তা এবং 
আত্মপ্রত্যয় অসিতবাবুর ছিল, এটুকু নিবেদন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 


অসিতকুমার : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে 
সুমন ভট্টাচার্য 


পূর্ণায়ত ছয় দশকের সারস্বত যাত্রায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পরিসরে অধ্যাপক অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে ব্যাপ্তিতে পৌঁছেছেন তা বিস্ময়কর | তার নিষ্ঠা ও সশ্রম আত্মনিবেদন অবশ্যই 
ক্রমিক-উত্তরকালের পাঠক ও লেখকের কাছে একটি আদর্শের সমুচ্চতায় একটি কৃতজ্ঞতার 
সংরাগে Bes তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যে ব্যাপ্তির-_ যে প্রাণময়তার 
সঞ্চার করেছেন তা সাহিত্যের পাঠককে বারংবার ছাত্রসত্তায় সমর্পিত FA | আর এই সাহিত্যের 
ইতিহাসকার-ভূমিকায় আবৃত তথা গৌণ হয়ে যায় তার অপরাপর আলোচনা-গবেষণার বৃত্তান্ত | 
অধ্যাপক অসিতকুমার অবশ্যই এই আত্মপরিচয়ের নির্মাণ বিষয়ে ভাবিত ছিলেন না। তার 
ভাবনার বিষয় অবশ্যই তার উৎসাহের ভূমি আর গবেষণার সামাজিক উপযোগের বৃত্ত। 
বিশেষত অধ্যাপকের পরিচয়ে তার সামনে যে সন্ধিৎসু মণ্ডলির নিত্য স্থিতি_ তাদের জিজ্ঞাসার 
নিরসন আর তদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিষয়েও তো তাকে ভাবিত হতে হয়েছে। সেই 
দায়বোধকেও তো গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। দায়িত্ব যিনি পালন করেন-__ বিতর্কের সম্মুখীন 
তাকেই হতে হয়। সেই দায়িত্বের বৃহত্তর বৃত্তে আত্মসমর্পণ করে তিনি বিসর্জন দিয়েছেন তার 
নিজস্বতর এক অনুরাগের বৃত্তকেও। সে অনুরাগ বৃত্ত একাধিক হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। তার 
অনুরাগের অন্যতম বৃত্ত ছিল উনিশ শতক-_ এই বিষয়টি স্মরণে রাখা আবশ্যক । কারণ 
তার উপাধিবৃত্তীয় গবেষণার বিষয় ছিল : উনিশ শতক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। 

একটু কল্পনা করে দেখা যেতে পারে সেই তরুণবয়সী অসিতকুমারকে-_ যিনি তার 
মেধাশ্রম ও মনস্কতার শ্রীতিতে পাঠ করছেন উনিশ শতকের বৃত্তান্ত-_ উনিশ শতকের সাহিত্য 
আর তার মর্মকথাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পাঠ তার উপাধি-কেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন নয় 
বরং নিবিষ্ট পাঠের মনকেই স্পষ্ট করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পাঠ তো দ্বিতীয়ার্ধের প্রতি 
মনোযোগেরই প্রস্তৃতি। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার উনিশ শতকের পাঠে নিবিষ্ট 
হওয়ার পরিসর পেলেন না-_ কারণ তার আগের হাজার বছরের পাঠভার তিনি আত্মীকৃত 
করলেন। যেন শ্রেষভাগে প্রিয়যাত্রায়/প্রিয়চর্চায় পৌঁছবেন তারই জন্য তাকেও প্রতীক্ষায় 
থাকতে হল পূর্ববর্তী শতকগতির প্রসঙ্গে। সুতরাং অসিতকুমারের উনিশশতক-চর্চার প্রসঙ্গে 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার বিদ্যাসাগর বা উনিশ-বিশ-এর সমান্তরালে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
এর উনিশশতকের আলোচনাপর্যাঁয়। 


২ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমান্ধ ও বাংলা সাহিত্য তার নিষ্ঠা ও আত্মনিমজ্জনের প্রস্ততি আর 


অসিতকুমার : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে / ৬৫ 


সুনাক্তিচিহন। এই বই এর দীর্ঘ “ভূমিকা : পূর্ব্বকথা’ [য] অংশে বাংলা সাহিত্যের একটি 
গতিপথ চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব’ 
অংশে তার অভিমত : 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূলে যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় বারি সেক করিযাছে, তাহা অবশ্য 
স্বীকার্য। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে কাব্যরস অপেক্ষা তত্দর্শন বা ধর্মচার প্রাধান্য পাইয়াছে; 
তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাষ্ট্র ও সমাজ অপেক্ষা ধর্ম্মচেতনাই 
অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
প্রথমার্দ্ধ পৃ. ৮ 
ধর্মকথার এই অতিরেক বা প্রাধান্য যে সমাজভাবনারই এক লুকনো মাত্রা হতে পারে-_ তার 
বিতর্কে তিনি যাননি। অসিতকুমার তার আলোচনায় পৌঁছেছেন ভিন্নতর এক ধর্মীয় প্রসঙ্গের 
অবতারণায়। “ইংরাজ রাজকম্মচারিগণের গণ্যচর্চা” থেকে রামমোহনের প্রসঙ্গে। এই 
উপস্থাপনার অন্বয় অবশ্যই যথার্থ। আর সূত্রের প্রচ্ছন্ন উপস্থাপনায় তার নির্দেশনাও অমোঘ। 
চর্যাপদ থেকে রামমোহন-_ শতাবীক্রমিকতায় ধর্মপদ সাহিত্যের তথা ভাষার বিকাশেরও 
সূত্র। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে ব্রিটিশ শক্তির প্রিস্ট ধর্ম প্রচার এর প্রয়াসে-_ বাংলার, সাহিত্যের 
যাত্রাপথকেই তিনি অনুধাবন করেছেন। 
ভূমিকা পর্যায়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন, “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
রাষ্ট্রবিন্যাস” প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সমাজচেতনা'র উপশিরোনাম চিহ্নিত অংশে । এখানেও 
অসিতকুমার তার দৃষ্টি ও অভিমতে খজু ও প্রত্যয়ী। তিনি লিখেছেন : 
> মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় আছে বাংলার উপদ্রুত সমাজ, কাজেই সমাজ সচেতন 
বাস্তবতা মঙ্গলকাব্যকে একটা বিশিষ্ট এঁতিহাসিক মূল্য দিয়াছে। ... মঙ্গলকাব্যের ` 
ঘনঘটাপূর্ণ কাহিনীর মধ্যে একটা সামাজিক বিপ্লবের আভাস পাওয়া যায়। 
পৃ. ১৬ 


২ এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে সমাজের প্রভাব রহিয়াছে বাংলাদেশ বহুকাল CM যে সমাজ 
ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কাজেই মন্গলকাব্যে যে সমাজচিত্র রহিয়াছে, তাহা এই কাব্য 
রচনার বহু পূর্ব্বেই অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সামাজিক রীতি নীতি ও 
অর্থনৈতিক বর্ণনা কবির সমসাময়িক জীবনধারার সহিত প্রায় কোথাও মিলিবে না... 
অধিকাংশ কবি কবিসুলভ অতিরঞ্জন এবং স্বশ্লজ্ঞানের ফলে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার সহিত সমসাময়িক বাংলা দেশের বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই। 
পৃ. ১৬-৭ 
এখানে অসিতকুমারের অভিমতের merely নিয়ে বিতর্ক নয়-_ তার সাহিত্যপাঠ রীতি ও 
প্রত্যয়ী পরিবেশনাই গুরুত্বপূর্ণ। তার বিশ্বাস-_ এখানে সাহিত্য সমাজের দর্পণ-গুরুত্বে বিশ্বাস্য 
নয়। উনিশ শতকের আলোচনাতেও তার সেই প্রত্যয়ই YS হয়। যখন লেখেন : 
“ওরিয়েন্টাল ফেবুলিক্টের’ [a] বিষযবস্তু প্রায় হিতোপদেশের অনুরূপ-- মানবেতর প্রাণীর 
সাহায্যে মানবনীতি প্রতিষ্ঠার cob কিন্ত “তোতা ইতিহাসের’ মধ্যে নীতি উপদেশেব 
apes থাকিলেও, তাহার অধিকাংশ গল্পে তীব্র আদিরসের কটু স্পর্শ রহিয়াছে ... এই 
গ্রন্থের বহুল প্রচাবেব সংবাদে এইটুকু নির্ধারণ করা যায় যে, সাধারণ বাঙালীর মন 
মানব-জীবন-কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে_- এবং এই মানব জীবনের অপূর্ব বিস্ময় 


৬৬ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


‘দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভূত [য] জীবন’-- ইহাই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ছের বাণী। 
পৃ. ৫৯ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে দৃষ্টি থেকে অগ্রসর হয়েছেন-_- তার প্রতীতি এখানে AF | 
আর তার লক্ষ্য যে_ “চিত্তজাগরণের স্বরূপ উপলব্ধির পাঠ” (পৃ. ১৯)-_ তার প্রাথমিক 
আশ্রয়, চিত্তস্বরূপ ও “চিত্তসঙ্কটের সেই স্বরূপ” (‘লেখকের নিবেদন’)-কে পাঠেরই 
মানসিকতাকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। 

তথ্যগতভাবে উল্লেখ্য যে উনিশ শতক চর্চায় তার প্রথম গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙলী ও বাংলা Hey (১৮০০-১৮৩৩) প্রকাশিত হয়েছে FAR, ১৩৬৩ অর্থাৎ 
১৯৫৭-য়। এখানে তার মনোযোগ সূচিমুখ, নব্যবঙ্গের উন্মেষ ও বিকাশচিহ্। উনিশ শতকের 
TOM তথা বঙ্গজনের সচেতন আত্মপরিচয় অর্জন ও প্রতিষ্ঠার পটভূমি হিসেবে আঠারো 
শতকের শেষ পর্বকেও আলোচনা করেছেন তীর স্বভাবসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ বিস্তারে । এই কলকাতার 
নগরপত্তনের বৃত্তান্ত _ বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন, পোর্তুগিজ মিশনারিনের প্রয়াস এবং 
প্রশাসনিক উদ্যোগ-এর বৃত্তান্তে হ্যালহেড ও উইলকিনস্-এর কর্ম ও ভবিষ্যমুখিতার উল্লেখ 
করে শেষত তার উনিশ শতকের চর্চাকেন্দরে প্রবিষ্ট হন 


বাংলা সাহিত্যে ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ [য] সৃষ্টিশীল নহে। কিন্তু মহৎ সৃষ্টির প্রস্তুতির জন্য 
ইহার প্রয়োজন ছিল। ... পর্তুগীজ পাদ্রীগণের গদ্য বচনার প্রচেষ্টা ... বিশেষ কোন প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে নাই।... সাধারণ বাঙালী এই ব্যাপাবের প্রতি কিছু সন্দিহান, কিছু ARE 
হইয়াছিল, _ যেমন হইয়াছিল শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের উপর। কিন্তু অর্থনৈতিক 
তাড়নায় চাকুরীজীবী বাঙালী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এই প্রচেষ্টার প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। ... তাহার দ্বারা সাধারণ বালী বিশেষ লাভবান হয় নাই; কিন্তু ... এই সামান্য 
প্রচেষ্টায় বাঙালীর গদ্য রচনা দলিল দস্তাবেজের সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীতে বাঙালীর যে অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে 
একেবারে তাহার শান্তশীতল প্রাঙ্গণতলে প্রবেশ করিয়া সদ্যজাগ্রত জীবনের সহিত বিশ্ব- 
বসুধার পরিচয় স্থাপন করিল, তাহার প্রস্তুতির জন্যই ১৮শ শতাব্দীর ইংরাজ কর্মচারীদের 
এই সাধুচেষ্টা অবশ্য স্মরণীয়। 


পৃ. ৭৬ 


তার এই অভিমত ও পঠনসৃত্রের ক্রমিকতায় দ্বিতীয় পর্বে বিবৃত করেচেন-_ "খ্রীষ্টান 
মিশনারীদের গণ্যচর্চা”। সমকালীন ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে অসিতকুমার এই পর্যায়কে 
দেখেছেন যেখানে ব্রিটিশ প্রশাসন ও খ্রিস্ট ধর্ম বিস্তার এক সমীকরণ ও অসমীকরণের “দ্বন্দ্বে” 
বিন্যন্ত। ধর্মের প্রয়োজনে বাইবেল অনুবাদ এবং প্রশাসনের প্রয়োজনে দেশীয় ভাষা-সাহিত্য- 
ইতিহাস-ধর্মনীতির উপস্থাপনার মধ্যে বিরোধ থাকলেও তা “বিরোধী স্বার্থ” সাধনের ভূমি না 
হওয়ায়, ব্রিটিশ প্রয়াসের “লোকায়ত” অভিলাষ শেষত বঙ্গজনকে যে “লোকোত্তরে”র 
পথনির্দেশ দিল-_ এই আপতনটিই তিনি নির্দেশ করেছেন। 

অসিতকুমার তথ্যনিষ্ঠাভাবে উল্লেখ করেছেন পোর্তুগিজদের ক্যাথলিক ও শ্রীরামপুর 
গির্জার প্রটেস্টান্ট অবস্থানের কথা। যা আরেকটি সমাপতন সূত্রেই স্মর্তব্য-_ বাইবেল-এর যে 
অনুবাদ প্রয়াসে বাংলা গদ্যের সন্ধান শুরু হয়েছিল, তা মিশনারি-স্বার্থ ও প্রশাসনিক 


i অসিতকুমাব : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে / ৬৭ 
| 

্বার্থসিদ্ধিতে ব্যর্থ হলেও বাংলা গদ্যযাত্রার সাফল্যের “স্তম্ভ” স্বরূপে তার পাঠ্যতা এঁতিহাসিক। 
এখানে তার আলোচনাসূত্রে এই অনুবাদপ্রয়াসের পূর্বাপর সমগ্রতা উপস্থাপিত প্রথমত, 
বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বাক্যবিন্যাসের প্রভেদ, দ্বিতীয়ত “দাধারণ-শিক্ষিত বাগালীর” 
কাছে তার গ্রহণীয়তা বিষয়ে অনুমানের অপারগতা (পৃ. ৯১)। শেষত, তা যতটুকু বাংলা 
পদান্বয়ের রীতিকে স্পর্শ করে তার জন্য দেশীয় পণ্ডিতদের ভূমিকা : 


বাইবেল অনুবাদ সংক্রান্ত ইংরাজী ভাষায় রচিত যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইত 
তাহাতে আয়ব্যয়ের হিসাব... ১৮১৬ Hs অন্দ হইতে ১৮২০ Ps অব্দের মধ্যে অনুবাদ কার্ধ্য 
সাহায্যকারী পণ্ডিতদিগকে মোট বেতন দেওয়া হইয়াছিল ৬৬,৯২৯ টাকা। 
পৃ. ৯১ 
এবং এখান থেকেই যেন সংগৃহীত হল আত্মপরিচয় অর্জনের প্রত্যয়-_ 
| মিশনারী প্রচেষ্টার মূলেই ছিল বালী পণ্ডিতের সক্রিয় সহযোগিতা-_ অবশ্য কাঞ্চনমূল্যে। 
এমন-কি মার্শম্যান সম্পাদিত “সমাচার দর্পণ’ ও মাঝে মাঝে বিলম্বে প্রকাশিত হইত--- যদি 
পণ্ডিতগণ যথাসময়ে কার্যে যোগদান করিতে না পারিতেন। 
পৃ. ৯১ 


এখানে তার সচেতনতা, পাঠককেও সামান্তরালভাব ভাবনাচিস্তার একটি নির্দেশিকা দেয়, যখন 
লেখেন যে এখনও বাইবেল-এর বাংলা সেই হাস্যকর SAT থেকে মুক্তি পায়নি__ কারণ তা 
সেই অস্তিত্বই “রক্ষা” করছে-- যার কোনো সাহিত্যিক উপযোগ নেই। সামাজিক উপযোগ- 
ও ভিন্নার্ঘ সাধিত ভিন্নতর প্রসঙ্গ। 

বাংলা বাইবেল যা-ই হোক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-এর প্রশাসনিক প্রয়োজনে যখন 
কর্তীব্যক্তিদের বিজিত জাতি গোষ্ঠীর ভাষা ও সমাজমনের প্রাথমিক পরিচয় আর আঞ্চলিক 
পরিচয়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে সাধারণ ধারণার প্রয়োজন হল, তখন যে গদ্যনিদর্শনের নিয়ত- 
ব্যবহারিক উপস্থাপনার আয়োজন ঘটেছে-_ সেই পর্বের আলোচনায় অসিতকুমার তার 
পাঠকের সামনে সবিস্তারে সাজিয়ে দিয়েছেন তার পাঠের প্রাচুর্যকে। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-এর পণ্ডিত মুনশিদের গ্রন্থ তালিকা এবং সে-বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় আলোচনায় অসিতকুমার বারংবার একটি স্ববিরোধ লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত 
মার্জিত নাগরিকতা ও সদ্যলন্ধ গদ্য অ্বয়ের জড়তা এবং দ্বিতীয়ত, জীবন-সম্ভব বলিষ্ঠতার 
প্রকাশ ও ভাষাগত অশিষ্টতা। অধ্যাপক অসিতকুমার এই দ্বিতীয় পর্যায়টিকে wary চিহ্নিত 
মৃত্যুপ্রয় ও কেরী বাঞ্জলী সমাজের নিমনন্তরের সুগভীর গুহাপথ পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত 
করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাহারা রুচি ও শালীনতার মুখ রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা 
কবেন নাই, বলিষ্ঠ গ্রাম্য প্রকৃতিকে অবিকৃতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 


পৃ. ১১৮ 
এই অংশে রামমোহনের অভিযাত্রার সমান্তরালে সামাজিক জীবনের অসহিফ্ণুুতার একটি রূপ- 
কে তিনি foe করেছেন তার আলোচনায়। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত সময়কালকে 
অসিতকুমার বলেছেন রামমোহন যুগ। তিনি অপর এক সমাপতনকেও চিহ্নিত করেছেন : 


৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ধ ২ সংখ্যা 


১৮৩৩ খ্ৰীঃ অন্দে ব্যবসার মন্দাব জন্য কলিকাতার অনেক ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়, 
ফলে মিশনের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থও নষ্ট হইয়া যায়। .. মিশনকে আংশিকভাবে স্বকীয় সত্তা 
বিসৰ্জ্জন দিযা লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনের সহিত সম্মিলিত হইয়া যাইতে হয়।... প্রায় ৩৭ 
বৎসর ধরিয়া স্বকর্মে ব্রতী থাকিয়া এই মিশন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইযা গেল। 


পৃ. ৮৩ 


অসিতকুমার সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যযাত্রার দাসত্বে জাতি গোষ্ঠীর পরিচয়েই উনিশ শতকের 
ইতিহাসকে চিনেছেন-_ ফলত সাহিত্যের যুগবিভাজনে ১৮১৩-৩৩__ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির সনদের নবীকরণ থেকে রামমোহনের মৃত্যু তার দৃষ্টিতে স্বতন্ত্রকাল। ইংরাজিভাষীর 
বাংলা শিক্ষার সমান্তরালে বঙ্গভাষীর ইংরাজি শিক্ষার আয়োজনে-_ বিজয়ী জাতিগোষ্ঠীর 
উপযোগে ব্যবহৃত হওয়ার স্বেচ্ছানিযুক্তি এবং ভিন্নতর আত্মপরিচয় অর্জনের বোধের সঞ্চার। 
এই পর্যায়ের আহ্বায়কের ere তিনি রামমোহনের কর্মধারা আলোচনা করেছেন। 
রামমোহনের শিক্ষাসংস্কার ও গদ্যকর্ম-_ এ বিষয়ে তার মন্তব্য যথার্থ যে__ ব্যবহারিক 
জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষারীতির যে বিশেষ শৃঙ্খলা প্রয়োজন, রামমোহন তার 
আহ্বায়ক। অপরপক্ষে, এই ব্যবহারিক লাভলোকসানই শেষ কথা নয় সমস্টিগত আত্মবিকাশের 
জন্যও শিক্ষার সেই শৃঙ্খলা প্রয়োজন-_ যা মানুষের যুক্তিজ্ঞানকে নির্মোহ রাখবে, মুক্ত রাখবে। 
ফলত, রামমোহন একই সঙ্গে ইসলাম, খ্রিস্টবাদ, বৈদান্তিকতাকে গ্রহণ করেছেন-_ এবং তার 
যে অংশ যুক্তিতে ঠেকেছে, তাকে পরিহার করে সমকালীন তিন সম্প্রদায়ের কাছেই অপ্রিয় 
হয়েছেন-_ এই পর্যায়গুলি অসিতকুমার প্রয়োজনীয় তথ্যের উপস্থাপনায় সাজিয়েছেন। আর 
রামমোহনের স্ববিরোধ-ও ব্যক্ত করেছেন 


>... তিনি বেদান্তের ঈশ্বরবাদ কার্যোদ্ধারের জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন; ঙাহার একেশ্বরবাদ 
প্রচারের মূল কারণ erie নহে-- সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনবোধ হইতেই জন্মলাভ 
করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি বেদান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন ... আবার 
ব্রন্মনঙ্গীতে' বৈরাগ্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। ... তিনি ভাবী ভারতের গতিপথ নির্দেশ 
করিতে চাহিয়াছিলেন, যুযুধান-ব্যক্তিত্বকে একটি ভাস্বর জ্যোতির্লোকে তুলিয়া ধরিতে 
অক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কটকে চিন্তা ও প্রেমের সমীকবণের মধ্যে কদাচিৎ 
বিধৃত করিতে পারিয়াছিলেন। 

f পৃ- ১৪২-৪৩ 

২ তিনি যেমন সচেতনভাবে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই, ঠিক তেমনি তাহার চিত্তধর্ম্ম 
ভাবানুভূতি অপেক্ষা নৈয়ায়িক বুদ্ধিবিলাসেব দ্বারাই অধিকতর পরিচালিত হইয়াছিল। 
ফলে তাহার রচনা বিচার-বিতর্কেব Gee প্রায় কুত্রাপি উঠিতে পারে নাই। 


পৃ. ১৪৫-৪৬ 


মিশনারি গদ্য থেকে রামমোহন পর্যন্ত আলোচনায় অসিতকুমারের পাঠদৃষ্টিতে অতিনিষ্ঠ 
তথ্যসন্ধান ও পরিবেশনার একটি সুষমা লক্ষিত হয়। পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর SINE ও 
বাংলা সাহিত্য (১৯৫৯)-বইতে তিনি আরো বিস্তৃত পটভূমিতে পাঠ করেচেন প্রথমার্ধের 
RSIS | এখানে রামমোহনের পরবতী দুই দশকের চর্চায় আলোচিত হয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত ও 
তীর অনুগ সম্প্রদায়, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ। অসিতকুমার 


অসিতকুমার : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে / ৬৯ 


উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অর্থে অবশ্যই সময় মেপে ১৮৫০-এ থামেন নি। ১৮৫৭-র A 
কোম্পানির শাসনের অন্তরেখায় চিহ্নিত করেছেন বাংলার সমাজজীবনের পর্বপরিবর্তনের 
ধারায় সাহিত্যচিস্তার অগ্রগতিকে। তার aS সেই চিত্তজাগরণের স্বরূপকে। 

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে অসিতকুমারের উনিশ শতক সংক্রান্ত এই দুটি বই 
পুনরুক্তি বা পরিবর্ধিত সংস্করণ নয়। তার চর্চার মনস্কতারই পরিচায়ক। যেমন প্রথম গ্রন্থে 
তিনি রামমোহনের সমকালীন সাময়িক পত্র প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থে 
চর্চার সম্মিলিত রূপকে প্রকাশ করেছেন__ সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠানের আলোচনায়। 
'_ রামমোহনের সমকালীন ও উত্তরকালীন পর্ব সামাজিক বিকাশের গতিরেখায় আলোচনা 
করেছেন__ যেখানে গুরুত্ব পায় বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার তথ্যসূত্র, ইংরেজি 
ভাষা ও তার মাধ্যমে বিশ্বদৃষ্টির আয়োজন। আর এই আলোচনার প্রয়োজন ছিল-- কারণ 
একদিকে ধর্মকথাশ্রিত কাব্যসাহিত্যের স্বার্থচালিত যাত্রা, অপরদিকে টোল-চতুষ্পাঠীর বদ্ধতার 
পরে ইংরেজি সমাজের আদর্শ বা শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত “ক্কুল”-এর আলোচনা ব্যতিরেকে সাহিত্য 
ও অর্ধপরিচিত হয়ে থাকে। সুতরাং সমকালীন সাহিত্যের পাঠভূমিতে সমান্তরাল শিক্ষাসত্রের 
প্রসঙ্গ অনিবার্য | আর এই প্রসঙ্গের উত্থানের সমান্তরালে জেমস লঙ-এর ক্যাটলগ থেকে তুলে 
দেন-- ১৮১৮-৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত “আদিরসাত্বক আখ্যানের’ তালিকা। সমাজের 
সাক্ষর শ্রেণী মুদ্রণ ব্যবস্থার সুবিধায় পাঠরুচিতে কি গ্রহণ করেছিলেন__ তার উল্লেখে 
সমাজমনের নেতিচিহ্ন, অর্থাৎ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চারদশকের কালপরিসরে পাঠরুচির 
“বিকাশ”-এর খতিয়ান। অন্তত এই তালিকার উদ্ধরণ__ ১৮৬০-এ প্রকাশিত মাইকেল 
মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতার “নব্যশিক্ষিত” যুবাকুলের সমাজমনের একটি প্রবণতার 
গড়নকে স্পষ্ট করে__ স্পষ্ট করে তোতা ইতিহাস-এরও বহু সংস্করণের কারণ। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ঘ ..-এ “সাংস্কৃতিক পটভূমিকা” অধ্যায়ে গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ-এর সম্বাদ রসরাজ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর-এর মতানৈক্য সুত্রে 
তিনি এসেছেন সাংবাদিকতা তথা জনমতচর্চার প্রসঙ্গযাত্রায়। প্রভাকর থেকে ততুবোধিনী 
সাময়িক পত্রের পরিণত এক আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত তিনি লিখেছেন আন্তরিক অনুরাগ ও 
রসোপভোগের অবস্থান থেকে। বস্তুত রামমোহন পর্ব পর্যন্ত যা ছিল প্রস্তুতির প্রস্তুতি 
ঈশ্বরচন্দ্র ুপ্ত-পর্ব সেই প্রস্তুতির “বন্দরের কাল’। উল্লেখ্য অসিতকুমারের আলোচনা-পরিসরও 
ঈশ্বর গুপ্তের জীবৎকালের সমাপতনে চিহ্নিত। তার এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব অধিকার করে 
আছেন ঈশ্বর গুপ্ত, যীর_ 


কবিতার FASE ও কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা এই অধ্যাষের উদ্দেশ্য নহে ... কোন্‌ কোন্‌ 
প্রভাবে তাহার মানসিক ভাব কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনিই বা বাংলা দেশে কোন্‌ যুগের 
অবতারণা করিয়াছেন-__ ইহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পৃ. ১৮১ 


এই পর্যায়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিষয়ে আহত যাবতীয় তথ্যই পরিবেশন করেছেন। বিশেষত 
স্বরীশিক্ষার বিরূপ-সমালোচক ঈশ্বরগুপ্তকে “বীঠন সাহেব-এর বালিকা বিদ্যালয়ের 
“পাঠোপযোগী পুস্তক" রচনার অনুরোধ পর্যন্ত - কিন্তু ১৮৫১-য় করা এই অনুরোধ কর্মে 
রূপান্তরিত হল কি না এ বিষয়ে আলোচনা এগোয় নি। তিনি তার রচনাকর্মের বিস্তারিত 


৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচেতনা” অধ্যায়ে তার চিন্তাচেতনার স্ববিরোধের 
একটি গড়নকে দেখালেও, বিস্তারিত আলোচনায় যাননি, যা পাঠককে তার প্রাঠপ্রত্যাশা থেকে 
বিচ্যুত করে। প্রায় সমকালেই বিনয় ঘোষ প্রভাকর-এর সংকলন প্রস্তুত করছেন। এবং সংবাদ 
প্রভাকর-এ স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ বা সাংবাদিক 
ভূমিকায় ঈশ্বর গুপ্তের আর্থিক বিকাশ বিষয়ক অভিমত এখানে আলেচিত হল না। অবশ্য তার 
অনিষ্ট__ “ware” তবু সামান্য হলেও বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন-_ যে তার বিভিন্ন 
সম্পাদকীয়তে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা, নীলকর অত্যাচার, কর-কাঠামোর যে 
সমালোচনা তিনি লিখেছেন তাতে : 
তখন তাহাকে অতিশয় বুদ্ধিমান অর্থনীতিবিদ ও স্বদেশপ্রাণ নেতা বলিয়া মনে হইত। 
পৃ. ২১০-১১ 
এই উল্লেখই তাঁর মনস্কতার পরিচায়ক। 

ঈশ্বর গুপ্তের “অভিভাবকসুলভ” ভূমিকা অর্থাৎ তার সামাজিক ব্যক্তিত্ব আলোচিত 
হয়েছে সদৃষ্টান্ত বিস্তারে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য সম্প্রদায়’ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র থেকে 
মনোমোহন বসু পর্যন্ত তার শিষ্যবর্গের আত্মপ্রস্ত্রতির ভূষিতে ঈশ্বর গুপ্তর প্রভাব আলোচনায় 
অসিতকুমার সানুপুজ্ঘ এবং সবিশেষ উপভোগ্য। 

AINEA শেষ অধ্যায় বিদ্যাসাগর পর্ব। অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রস্তুতি 
বিদ্যাসাগর, তীর স্বতন্ত্র গবেষণাক্ষেত্র। এখানে তিনি বিদ্যাসাগরের রচনাকর্ম ও রচনাধর্ম তথা 
সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক সত্যের যাথার্থ্য চিন্তার ভূমিতে সংহত। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্রের অবস্থান বিষয়ে যে বিতর্ক এখানে উপস্থাপিত করলেন-_ তা এক স্বতন্ত্র বিদ্যাসাগর 
জিজ্ঞাসারও সুচক। 

প্রসঙ্গত WY যে দুয়ের দশকেই অসিতকুমার তার ‘বৃহত্তর ও মহত্তর’ ব্রতকর্ম 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োজিত, আর এই পর্বেই তিনি অনুসন্ধান করছেন 
বিদ্যাসাগরে ব্রতের অনুপুজ্খ। বস্তুত সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার-এর বিপুলায়তন 
রচনার পাশে তেমন করে আর চোখে আসে না তার অপরাপর রচনাকর্ম। কিন্তু বিদ্যাসাগরের 
সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক আলোচনা তো তিনিই করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থের যাবতীয় খুঁটিনাটি 
যাবতীয় তথ্য এমনকী বিষয়বস্তু তথা কাহিনী এবং মূল বক্তব্যও সাজিয়ে দিয়েছেন তার 
পাঠকের কাছে। অসিতকুমারের এই দায়িত্বপালন-_ একদিকে যেমন তার নিজস্ব পাঠজগতের 
তাগিদ-_ অপরপক্ষে তেমনই অধ্যাপকের আচার্ষের সামাজিক দায়বোধ___ এই যৌথ প্রাণনাই 
অসিতকুমারের চর্চার উৎস-_ তার বিদ্যাসাগর বিষয়ক রচনাও সেই একান্ত একাত্মতার 
জাতক। লক্ষণীয় ১৩৬৪-থেকে ১৩৬৬-র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিনয় ঘোষ-এর বিদ্যাসাগর 
ও বাঙালী সমাজ সেখানে বিদ্যাসাগরের রচনাকর্ম সেভাবে আলোচিত নয়। ফলত-_ তার 
সামাজিক ভূমিকার সমান্তরালে বিস্মৃতিযাত্রী সাহিত্যিক ভূমিকা ও সাহিত্যচিন্তাকে পরিবেশন 
করলেন অসিতকুমার তার বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর গ্রস্থে। এখানে পুনর্বার এতিহাসিক 
অসিতকুমার দেখা দিলেন-_ যিনি আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে পছন্দ করেন__ 'প্রাগ্‌- 
বিদ্যাসাগরীয় বাংলা গণ্য” থেকে তার পথযাত্রা এগোয়-_ ‘বেনামী রচনা” ও সংস্কৃত রচনা-র 
অনুপুজ্ধে। 


অসিতকুমার : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে / ৭১ 


বিদ্যাসাগরের সহিত্য তথা গদ্যকর্মের পাঠকের কাছে তার রসোপভোগের একটি 
সমান্তরাল গ্রন্থ হয়ে থাকে তার বিদ্যাসাগর। আলোচনা করেছেন বিদ্যাসাগরের রচনা-নীতি : 
| 


১ এখন দেখা যাক, বিদ্যাসাগর কোন্‌ রীতিতে মূল নাটককে বাংলা কাহিনীতে রূপান্তরিত 
করেছেন। ... অনেক স্থলে মূল সংলাপের অনেকটা বজায় রাখলেও বিবৃতির ধরনেই 
কাহিনীর ধারা অনুসরণ করছেন। কিন্ত প্রত্যেক অস্কের ঘটনাকে প্রত্যেক পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত করাতে গদ্যকাহিনীতেও নাটকীয় সংবেগ অনেকটা রক্ষিত হয়েছে, এবং চরিত্রের 
বিকাশ ও রূপান্তর নাটকীয় হতে পেরেছে।... ঘটনা গ্রন্থনেও নাটকের কোন কোন 
বর্ণনাকে বাদ দিয়েছেন বা সংক্ষেপে সেরেছেন। যেখানে আদিরসের বর্ণনা ছিল, যেখানে 
তিনি সেগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। কারণ ‘শকুন্তলা’ ছাত্রদের পাঠ্যগ্রস্থ হবে, 
এই ছিল তার অভিলায। 

পৃ. ৪৬-৪৭ 

২ কেউ কেউ 'জান্তিবিলাসকে উপন্যাস বলেই গ্রহণ করেছেন।... একখানি বিদেশী 
নাটককে... আধুনিক পাঠকের মনের উপযোগী করে গল্পকাহিনীর রূপ দেওয়া অতিশয় 
দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে যে নৈপুণ্যের পরিচয় নিয়েছেন, তাতে 
তার সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দুঃখের বিষয়, তিনি সমগ্র 
জীবন ধরে এত গুরুতর কাছে ব্যস্ত ছিলেন যে, তার প্রতিভার সরস দিকটা... আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে নি... আমরা রসসাহিত্যিক বিদ্যাসাগরকে হারিয়েছি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা 
শিল-নোড়ার কাজ চলতে পারে বটে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মাহাত্ম্য FI হয়। 

| পৃ. ১১০-১১ 
এই দুটি মন্তব্য তার বিদ্যাসাগর বিষয়ে চিন্তাধারা ও মূল্যায়নের সারবত্তাকে চেনায়। কিন্তু 
পাঠকের অভিযোগ থেকে যায় যে, তিনি Rewer তার রচনাধারার রূপ-কে পরিবেশন 
করলেন, কিন্তু তার সামাজিক কারণ ও সমান্তরাল ঘটনাধারার অনুষঙ্গকে যেভাবে গুরুত্ব 
দিলেন না। অবশ্য__ যা লিখেছেন, তার দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতা তথা মননের বলয়ে তাই 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 


৩ 


অসিতকুমারের এই ব্যাপ্ত উনিশ শতক চর্চা-_ তার মেধা ও সশ্রম আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত। তার 
four, তথা সন্ধান ও পরিবেশন উনিশ শতকের ইতিহাস চর্চার ও সমাজ প্রগতির 
বিন্যাসপাঠের দৃষ্টিকে উত্তরকাললের পাঠক-গবেষকের কাছে আরো গভীরযাত্রার উৎসাহই 
বাড়িয়ে তোলে। বস্তুত, ভার পাঠদৃষ্টিই এই উৎসাহের সুত্র। তার আলোচনা থেকেই সঞ্চারিত 
হয়' সেই পরবর্তী জিজ্ঞাসা। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, তার আলোচনার সূত্রে আরো যা 
প্রত্যাশিত ছিল, তার অনুপস্থিতি এবং Oia অভিমতের বৃত্ত এই জিজ্ঞাসার সঞ্চারক। 

প্রথমত, তার উনিশ শতকের আলোচনায় মুসলমান সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনা 
নেই। কিন্তু তার আলোচ্য কালপর্বের পটভূমিতে এই আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। ড. ওয়াকিল 
আমেদ লিখছেন : | 


১৭৯৩ সালে ভমিদার়ীব সংখ্যা ছিল ৩১৭টি । সিটনকারের হিসাব মতে ১৮৫৮ সালে “সদর 


৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


জমিদারী'র সংখ্যা ছিল ৪,৫৫০টি। ইছামতী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এই সদর জমিদারীগুলি বিস্তৃত 
ছিল। এগুলির মালিক ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু ৩,৮৫৫টি (৮৫%) মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%) 
এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (5%)। 

উনিশ শতকে বাঙ্খলী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা পৃ. ৩৮-৯ 


এবং তিনি, এই উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই অফিস ও আদালতে ইংরেজি ভাষার শিক্ষায় 
ছাড়পত্র প্রচলিত হলে কি-ভাবে মুসলমান শ্রেণী নেপথ্যচারী হয়ে যায়, তার সপরিসংখ্যান 
আলোচনা করেছেন। ড. স্বপন বসু তার বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬) 
গ্রন্থে বিভিন্ন বিদ্যায়তনে হিন্দু-ও মুসলমান ছাত্রসংখ্যার তথ্য উপস্থাপিত করেছেন__ ১৮৪৯- 
এ ছগলি কলেজে হিন্দু ছাত্র ৫৯৮, মুসলমান ২০৮, আবার ঢাকা-য় ঢাকা কলেজ-এ হিন্দু 
৩০১, মুসলমান ২৪ জন। (পৃ. ২০৪)__ সংখ্যার ভিত্তিতে স্বল্প হলেও সামাজিক পটভূমিকার 
বিচার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এই সূত্রটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে-_ পরবর্তীকাল ১৯৪০-এর 
দশকে লীগ মন্ত্রীসভা চলাকালে সরকারি নিয়োগের ভূমিতে বিপরীত কার্যক্রম লক্ষিত হয়। 
অসিতকুমার-ই তার আলোচনায় এই তথ্যসূত্রের উপস্থিতির প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন, বাংলা 
বাইবেল-এর আলোচনায় তার সাম্প্রত পর্বেও ‘বাইবেলী বাংলা” হয়ে থাকার উল্লেখ সৃত্রে। 
দ্বিতীয়ত, বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ধর্মচেতনার গুরুত্বকে তিনি যেভাবে, সঙ্গত 
যুক্তিতে, স্বীকার করেছেন-__ সেখানে বাঙালি মুসলমানের অনুপস্থিতি, ব্রাহ্মাধর্ম, নব্য হিন্দু 
পুনরুতখানবাদী আন্দোলনের বা উনিশ-বিশ-এ- আলোচিত রবীন্দ্রমনন এবং বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে 
a আলেচনাকেও অসম্পূর্ণ রাখে। তিনি আদিরসাত্ম গ্রন্থতালিকায় দ্বিজ পীতাম্বর-এর “লয়লা 
মজনু আখ্যান” বা হরিমোহন সেন-এর “Arabian Nights- বঙ্গানুবাদ” বা “নীলমণি 
বসাকের “পারস্য ইতিহাস” (১৮৩৪)৮-এর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইসলামীয় জীবনচর্যা এই 
পর্যায়ে একেবারে অনালোচিত নয়__ কিন্তু তার মনোযোগ দাবি FAR | 
তৃতীয়ত, তার বেশ কিছু অভিমত-- পুনর্বিবেচনার যুক্তিতে, পুনরালোচনার পরিসরে 
যাতায়াত করে। যেমন__উনিশ-বিশ-এ তিনি লেখেন : 
ছতোম (কালীপ্রসন্ন) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতা বাক্নির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীর ও 
মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসম্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিযেছিলেন। 


পৃ. ১৪২ 
অথবা 
বিচিত্র প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যেই আত্মার মুক্তি ছন্দের পাখায ভর করে চিদাকাশে 
তার মহাসঞ্চরণ। সব সাহিত্যই অল্লাধিক সমাজের সঙ্গে অন্বিত। কিন্তু গীতিকবিরা আপন 
ব্ক্তিচেতনার ও হয্যচূড়ায় স্বেচ্ছাবন্দী। 
পৃ. ৮৫ 
বা 


ক্ষোভ অনেকসময়ে সত্যদৃষ্টি কেড়ে নেয়।... রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অস্থচ্ছদৃষ্টি হয়ে 

পড়েছিলেন... চন্দ্রনাথের মানসিক একপুয়েমি ও যুক্তিহীনতাকে নমনীয় করিতে [য.] গিয়ে 

তরুণ কবি অনর্থক কালিকলম ও সময়ের অপব্যয় করেছেন। | 
পৃ. ১৫১ 


অসিতকুমাব : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে / ৭৩ 


রবীন্দ্প্রবন্ধের পুনর্পাঠে ও সমান্তরাল সামাজিক ইতিহাসের পটেও এই মন্তব্য কতটা যথার্থ 
তা'নিয়ে প্রশ্ন থাকে। কারণ-_ বিদ্যাসাগর গ্রন্থপ্রসঙ্গে পাঠকের যে প্রত্যাশা ও প্রত্যাশাত্রক্টতার 
ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছিল এই বৃত্তে তারই পুনরুক্তি__ চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ 
তখন যে শক্তি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও সমর্থন তারা পেয়েছেন__ ফলত 
একদিকে ব্রাঙ্মবিরোধিতী, ব্রাহ্মদের অন্তর্বিরোধ অপরদিকে, হিন্দু পুনরুখানবাদী বক্তব্যের 
সংক্রাম, রবীন্দ্রনাথের সমাজবোধকে বিক্ষত করেছিল বলেই তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। 
বিষয়টিকে এভাবে দেখা যেতে পারে-_ রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগরের 
সমকালীন সমাজধর্ম যে যুক্তিরহিত সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল-_ রবীন্দ্রনাথ 
দেখেছিলেন তারই পুনঃসধ্যারের রূপ। এই দায়িত্ববোধ তাকে বাধ্য করেছিল এই প্রবন্ধ 
রচনায়। 

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশ শতক চর্চা তার অবস্থান ও মানসিকতা 
সঞ্জাত প্রত্যয়ের প্রকাশ। একটি স্থিতিশীল সামাজিকতার পরিমণ্ডলিতে তার অবস্থানের কারণেই 
তিনি পূর্বাচার্ের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও পঠিত বয়ানের উপস্থাপিত প্রকাশকে মান্য করেছেন। 
তিনি সন্ধান করেছেন সেই বয়ানের পরিবৃত্তের প্রায় জ্যামিতিক সুষমাকে। আজকের পাঠকের 
অভিযোগ এখানেই যে সেই সুষমাকে তিনি প্রশ্ন করতে চান নি। যেমন-_ প্রায় প্রত্যেকটি 
গ্রন্থেই তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করেছেন। 
কিন্তু এই নবজাগরণ-এর যাথার্থ্য বিষয়ে কোনো সংশয় তার নেই। সুতরাং নবজাগরণের 
মানদণুটি সরিয়ে নিলে তার অভিমতেরও ‘উনিশ-বিশ’ যে ঘটবে, এ-বিষয়টি তার বিশ্বাসকে 
কোনোদিন আহত করে নি। তাই ১৯৮৩-তে প্রকাশিত, তার “কল্যাণী সরকার স্মারক বত্তুতা'র 
মুদ্রিত রূপ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি লেখেন : 


১ হিন্দুর সমাজ-সংস্কার ও ধর্মবোধ উনিশ শতকের নবজাগরণে প্রাধান্য পেযেছে ঠিক 
বটে, কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজই এই সংস্কৃতিকে ধারণ ও বহন FATE L.. তাই 
বালির উনিশ শতকি নবজাগরণে মুসলমান সমাজ উপেক্ষিত হয়েছিল ।... তবে এটি 
হিন্দুসমাজের দুরভিস্ধি প্রসূত নয়, এঁতিহাসিক ঘটনাই এর জন্য দায়ী। 

পৃ. ৩৮ 

২ ইতিমধ্যে বঙ্কিম এসে বাঙলিকে সংশয় শঙ্কা সন্দেহ ও নেতিবাদী শূন্যতা থেকে রক্ষা 
করলেন। অবশ্য জ্ঞানের প্রদাহে চিত্তের জ্বালা দূর হল না। জ্ঞান মানুষকে প্রবল 
আবির্ভাব হয় SEA | জ্ঞানে জানা ও ভক্তিতে পাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। সে কথা 
বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন ধর্মতত্ত্ব ও গীতার অনুবাদে । বঞ্কিমের যে চিত্তসংশয়, তা আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যকেও স্পর্শ কবেছিল। এই চেতনার সংকট থেকে বালি মুক্তি পেল, 
যেদিন সে জ্ঞান ও ভক্তিকে, পৌরাণিকতা ও বেদান্ত-উপনিষদকে এক সূত্রে মিলিয়ে 
দিতে সমর্থ হল। 


পৃ. ৪০ 


এই অভিমতের সঙ্গে একমত্য পোষণ-- প্রথমত তথ্যগতভাবে; দ্বিতীয়ত, চিন্তাচেতনার 
সত্যগতভাবে অসম্ভব। বিশেষত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বঙ্গজনের সামাজিক অবস্থানের মনন-অন্বেষা 
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যদি শুধুই পুরাণ আর উপনিষদের একসৃত্রে গ্রস্থনসাপেক্ষ হয়, শুধুই জ্ঞান ও ভক্তির 
অন্ত্যমিলসাধন হয় তবে তো ঢের আগেই ইয়ংবেঙ্গল তা করেছেন ড. স্বপন বসুর গ্রন্থে পাওয়া 
যায় : 
ডিরোজিও যদি আর কিছুদিন বাঁচতেন তাহলে নিশ্চষই তার স্বপ্নভঙ্গ হত। কারণ $াব 
ছাত্রবন্ধুদের অনেকে পরবর্তীকালে নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হযে দাঁড়িয়েছিলেন। গৌডা 
যুক্তিবাদী কৃষ্ণমোহন হয়ে দাঁড়ান... ধর্মান্ধ কৃষ্মমোহন।... 'না্তিকাগ্রগণ্য দক্ষিণারঞ্জন ফোটা 
তিলক কেটে হলেন পরম বৈষ্ঞব।... প্যারীটাদ মিত্র... জীবনের অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন গুপ্ত 
আধ্যাত্মিকতায়! ‘পাপের পরিত্রাতা eather’... বামতনু লাহিড়ী... পৈতে ত্যাগ করেছিলে, 
কিন্তু গৃহিণীর অনুরোধে ‘পাচক ব্রাহ্মণের’ সন্ধানে ধাবিত না হয়ে পারেন নি। 
বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস /পৃ. ৪৭-৮ 


অর্থাৎ 'জ্ঞানান্বেষণ” থেকে ‘ভক্তি সিদ্ধান্ত'চমৎকারায় যাত্রা তো অব্যাহত ছিল না! বস্তুত উনিশ 
শতকের ইতিবৃত্ত এই সমাজমনের দ্বন্দের ইতিবৃত্ত। অসিতকুমার এই ছন্দকে পাঠ করেছেন 
সানুপুষ্ছে, তার চিন্তাচেতনাও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সবিস্তারে। যা উত্তরকালের গবেষককে 
এবং পাঠককেও অনুপ্রাণিত করে তার সুষমার অন্তর্বতী স্তরপরম্পরাকে পাঠের জন্য 
সমাজসত্যের অনুক্তিবাহিত দিগন্তকে আবিষ্কারের জন্য। 

উনিশ শতক চর্চার ভূমিতে অসিতকুমারের গবেষণা ও রচনাধর্ম যেন সেই 
পরস্তৃতিক্ষেত্র-_ যেখানে পূর্বাচার্যদের যাবতীয় রচনাকর্ম গ্রন্থিত হয়েছে পদ্ধতিসম্মত বিন্যাস ও 
উপস্থাপনায়! ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন ও 
সমকালীন বিনয় ঘোষের গবেষণাকেও তিনি পাঠ ও গ্রহণ করেছেন স্রদ্ধ সংগ্রহণে কিন্ত 
উত্তরকালের গবেষকদের বক্তব্য সেভাবে গ্রহণ করেন নি। এই শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিকোণেই তিনি 
উনিশ শতকের সাহিত্যযাত্রাকে পাঠ করেছেন-_ পরিবেশন করেছেন তার অভীন্িত পাঠকের 
কাছে। আর সেই পাঠকের ভিতরে সঞ্চারিত করেছেন পাঠোত্তর ARA, অন্বেষার প্রবণতা-_ 
এখানেই তার উনিশ শতক চর্চা একটি পরম্পরার শৃঙ্খলায় জীবিত বা 'অতিজীবিত”। 


কৃতজ্ঞতা : প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে সহাযতা করেছেন অধ্যাপক স্বপন বসু, কৃষ্ণনগর 
উইমেন্স কলেজ-এর গ্রস্থাগারকর্সী শ্রীস্বপনকুমার বিশ্বাস ও কৃষ্ণনগর facet পাঠাগার- 
এর গ্রস্থাগারিক শ্রীঅপূর্ব কুণ্ডু | 


দীপান্বিতা সেন 


আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাস্টারমশাই ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কলেজি-শিক্ষার 
প্রথম শিক্ষাগুরু। সাহিত্যের প্রতি আমার এই অত্যাধিক আকর্ষণ ও আগ্রহবোধ তারই কাছে 
প্রেরণা লাভের দীক্ষায় দীক্ষিত। তার আজীবনের সাধনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর 
মমত্ববোধ ও ভালোবাসায় তাঁর মধ্যে দেখেছি শান্ত-সমাহিত নিবেদিত প্রাণ একজন মহান 
সাধকের মূর্তি। 

আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় গত শতাব্দীর প্রায় মধ্যবিন্দুতে; ইংরেজি ১৯৫৪ সালে 
হাওড়া গার্লস কলেজে (অধুনা বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম বর্ষের 
ছাত্রী যখন। মাস্টারমশাই ও দিদি (তার স্ত্রী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়) দু'জনেই তখন ওখানে 
অধ্যাপনা করতেন যথাক্রমে বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস বিভাগে । এঁদের দু'জনের পড়ানোর 
মধ্যেই এমন চমৎকার অনুপ্রেরণা লাভ করতাম আমরা যে ক্লাসে তখন আলপিন পড়লেও 
যেন শব্দ শোনা CTS ক্লাসে পড়াতেন হয়তো খুব হাস্যরসের কিছু, মাস্টারমশাইকে দেখতাম, 
নিজে হাসতেন না, অথচ আমাদের সমবেত হাসিকে উপভোগ করতেন;তার মুখমণ্ডলে AA- 
প্রসন্ন হাসি লেগে ASS | আমাদের হাসি বন্ধ হলে আবার পড়ানো শুরু করতেন। বেশ কয়েক 
বছর পরে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাস করছি তখনও দেখেছি সেই একই চিত্র। 

স্যার’ ও ‘দিদি’ এই শব্দদুটি আমরা ব্যবহার করতাম সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাকে। কিন্তু 
অন্য কারুকে তাদের সন্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই বলতাম “মাস্টারমশাই' বা “অসিতবাবু” আর 
“দিদি’ কিংবা ‘বিনীতাদি’। আমাদের এম.এ. পড়ার সময়ও এইসব সমন্বোধনের ব্যতিক্রম হয়নি। 
এখনকার মতো কেবলমাত্র “স্যার” ও ম্যাডাম” সম্বোধন কল্পনারও অগোচর ছিল। 

শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নয়, বৈষ্ণব সাহিত্য, নাটক, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, ছোটোগল্প, 
উপন্যাস, রবীন্দ্রসাহিত্য, প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্য ইত্যাদি কোনদিকের কথা বলব? 
বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অলিগলিতে ছিল তার অবাধ পরিক্রমণ ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের 
আমরা “বিশেষ বাংলা'র ছাত্রীরা এই কারণে তাকে “সাহিত্যের-সব্যসাী, বলতাম এবং মনেও 
করতাম। আর বিনীতাদির “স্মৃতির পটে হাওড়া” তো এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি! 

সীত্রাগাছির ভট্টাচার্য পাড়ায় বাড়ি করার আগে ওরা থাকতেন হাওড়ার উমেশ ব্যানার্জী 
লেনে। সুরকি কলের কাছে। সেই তখন থেকেই পড়ালেখার নানা সূত্রে ওঁদের বাড়িতে 
যাতায়াত শুরু করেছি যা’ এখনও অব্যাহত। বিনীতাদির সঙ্গেও তাই। 

নাস্টারমশাই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রঙ্গমঞ্চের সাড়া জাগানো নাটকগুলি নিয়ে পুরাতন 
নাটক সংকলন-এর সম্পাদনা করবেন করুণা প্রকাশনীর আগ্রহেই। খবর পাঠালেন আমাকে 
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অবিলম্বে দেখা করার জন্যে। সূচিপত্র তৈরি। কিন্তু ওইসব বইয়ের প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন জাতীয় গ্রন্থাগারে (ন্যাশনাল লাইব্রেরি)। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের 
আলাদা সংরক্ষিত স্থানে বসে বসে পোহারাদারের সামনে) যাতে হুবহু কমা, যতিচিহ ইত্যাদি, 
যেমন যেমন বানান আছে সেইসব লিপিবদ্ধ করতে হবে। আমার আলাদা পরিচয় পত্র তৈরি 
করিয়ে সেখানে প্রায় মাস ছ'য়েকের মতো ব্যবস্থা করে দিলেন। 

এরও আগে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতদের লেখা নিয়ে পুরাতন বাংলা গদ্যগ্র্ 
সংকলন সম্পাদনার কাজেও আমাকে ওইভাবেই হুবহু লিপি রচনার দায়িত্ব দিয়েছেন, জাতীয় 
গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈতন্য লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, শ্রীরামপুর 
কেরী লাইব্রেরির সাময়িক পরিচয়-পত্র তৈরি করিয়ে দিয়ে। 

আমার পিতামহ অধ্যাপক বিপিনবিহিরী গুপ্ত'র পুরাতন প্রসঙ্গ বিদ্যাভারতী সংস্করণের পর 
আবার নতুন সংস্করণের প্রয়োজন হওয়ায় মাস্টারমশাই এগিয়ে এলেন, আমাকে সহ- 
সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে হাতে কলমে শিখিয়ে দিলেন সম্পাদনার অ-আ, ক-খ। এর বেশ 
কয়েকবছর পর মাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছে ও প্রেরণায় আমি প্রথম সম্পাদনা করি রবীন্দ্র সঙ্গ 
প্রসঙ্গ ASU, পুরাতন পত্রপত্রিকা থেকে একত্রিত সংকলন করে। বইটির ভূমিকা মাস্টারমশাই 
স্বয়ং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখে MAREA 

কিন্তু এসব তো সেদিনের কথা। তারও আগে, সেটা খুব সম্ভব ১৯৬৬-৬৭ সাল হবে। 
সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাগরময় ঘোষ-এর কাছ থেকে একখানি চিঠি এলো 
আমার কাছে। বক্তব্য-_ আমার পিতামহ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত 'র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রকাশ করতে চান তারা ‘দেশ’ পত্রিকায়; লেখক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজি 
হয়েছেন। কিন্তু এই লেখার জন্যে যে সব উপকরণ দরকার, সেসব সম্বন্ধে ড. অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে হবে। এই চিঠিটি যেদিন পেলাম, তার পরদিনই 
মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে একজন পত্রবাহক এলেন, যথাশীঘ্র তার সঙ্গে দেখা করার 
জন্যে। 

ওই সময়ে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সংগ্রহ করতে (কেবল কলকাতায় 
প্রথম বসবাস থেকে শুরু করে) কলকাতায় তিনশো বছরের পুরনো পৈতৃক বাড়িতে বেশ 
কয়েকবার যাতায়াত করে তাকে উপকরণগুলি দিয়ে আসি আমাদের কুলপঞ্জিকা সহ। দেশ 
পত্রিকায় সেই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল পারিবারিক নানা ছবি সহ। 

এখানে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ওই সময়ে আমাদের 
তিনশো বছরের পুরাতন পৈতৃক বাড়ির দলিলটিও মাস্টারমশাইকে এনে দেখিয়েছিলাম। 
দলিলটি লেখা হয়েছিল তখনকার তুলোট কাগজে । আমার স্মরণ থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃতি 
দিচ্ছি__ সুতানুটি নামটি লেখা হয়েছে সউতআনউটই এই ধরনের শব্দাক্ষর দিয়ে। এরকম . 
লেখা দেখে মাস্টারমশাই বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এতো দেখছি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” 
চর্যাপদের ভাষা। মাত্র তিনশো বছর আগে কলকাতা সৃতানুটি অঞ্চলের এমন ভাষা ভাবা যায় 
না। তোমাদের বাড়ির আরও কিছু যদি এই ধরনের কাগজপত্র থাকে তো এনে দেখিও। কিন্তু 
তা সম্ভব হয়নি জ্ঞাতিদের বিরোধিতায়। আমার পিতামহ রিপন কলেজের বের্তনাম সুরেন্দ্রনাথ 
কলেজ) বেশ নামি অধ্যাপক ছিলেন বলে শুনেছি। আমার মাস্টারমশাইও প্রথম দিকে ওই 
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কলেজে অধ্যাপনা করতেন। আমার পিতামহ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যও তিনি জীবনী লেখার 
সময় সংযোজন করেছিলেন। 

বছর কয়েক আগের বইমেলা | ১৯৯৯ কিংবা ২০০০ সাল হবে। কলকাতা পুস্তকমেলা। 
মাস্টারমশাই সহ আরও কয়েকজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আমিও দর্শকাসনে উপবিষ্ট 
প্রথম কয়েকসারির মধ্যেই। তিনি কীভাবে যেন দেখতে পেলেন, একজনকে দিয়ে ডাকালেন। 
আমি এগিয়ে গিয়ে মঞ্চের একপাশে নীচের দর্শকাসনের কাছে অপেক্ষা করছি। সংবর্ধনা তখন 
প্রায় শেষ। মঞ্চ থেকে নেমে এলেন, সঙ্গে আরও কয়েকজন। এগিয়ে প্রণাম করলাম। বললেন, 
একেবারে দেখা করছোনা, অনেক কাজ আছে। যত তাড়াতাড়ি পারো দেখা কোরো বাড়িতে 
'গিয়ে। কিন্ত যেতে পারিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, মাসখানেকের মতন। 

মাস্টারমশাইয়ের চিঠিপত্র আমার কাছে নেই। কেননা, তার সঙ্গে এত বেশি দেখা হত ও 
কাজের কথা হত যে আমি কখনও তাঁকে চিঠি লেখার কথা ভাবতে পারিনি। নববর্ষ ও 
Rema সশ্রদ্ধ প্রণাম তাদের বাড়িতে গিয়েই করে আসতাম দু'জনকে | 

এখন মনে হয়, আমি যদি তার বাড়িতে না গিয়ে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখে খবরাখবর 
করতাম, তাহলে হয়তো তার কিছু-কিছু চিঠি, যা আজ সাহিত্যের মণিকোঠায় মহামূল্য সম্পদ 
হযে থাকতো-_ পেতাম। কোনওদিন মনেই হয়নি একথা, এটাই আশ্চর্য। তিনি থাকবেন না, 
বা নেই, একথা কখনও মনে হয়নি। 

যা হাতের নাগালের মধ্যে থাকে তা যত FNS হোক না কেন, আমরা তার মূল্য বুঝেও 
বুঝতে চাই না। যখন তা হাতের বাইরে চলে যায়, তখনই তার মূল্য বুঝতে পেরে হা-হুতাশ 
করি। আমিও যে তার ব্যতিক্রম নয়, আজ বুঝতে পারছি এই লেখা লিখতে বসে। 
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জীবনের প্রান্তবেলায় পৌছে দুটি পৃথক আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ লিখেছেন অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বছর খানেকের ব্যবধানে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। “ছয় হইতে ষোল’, তার 
জীবনের দশ বৎসর-_ বাল্য-কৈশোরের কাহিনি সংবলিত প্রথমটির নাম স্মৃতিবিস্থাতির দপর্ণে 
(জানুয়ারি ২০০২)। পরবর্তী খণ্ডের সময়কাল প্রায় সাতষ্রি বছর, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্যন্ত অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ধারাবাহিক বিবরণই প্রধান অংশ জুড়ে বিবৃত হয়েছে স্মৃতির উজানে 
শিরোনামে (জানুয়ারি ২০০৩)। দুটি খণ্ডই আগাগোড়া সাধুভাষায় লিখিত, প্রথমোক্ত খণ্ডের 
প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে তিনি বলেছেন : “আজ আমার জীবনের অনেকগুলি বৎসর পায়ে পায়ে 
আগাইয়া গেল। সাধু ভাষায় লিখিতেছি বলিয়া হয়তো পাঠক-পাঠিকা আমার উপর কিঞ্চিৎ 
RAA হইতে পারেন। আমার বয়স এখন একাশি। ছয় বৎসর হইতে সাধু ভাষায় TIT করিয়া 
আসিয়াছি, কুঁজারও চিত হইয়া শুইতে ইচ্ছা করে। পলিত কেশে কলপ লাগাইয়া বয়স 
ভাড়াইতেই নিতান্ত অনিচ্ছা নাই। কবি কালিদাস বিধান দিয়াছেন, পিণ্ড খর্জর খাইয়া জিহ্বা 
অসাড় হইয়া গেলে তিন্তিড়ী চুষিয়া মুখের স্বাদ ফিরানো যায়। তাই কেহ কেহ সাধু ভাষার 
সদর দেউড়ি পার হইয়া চলিত ভাষার খিড়কির দুয়ার দিয়া রসের অন্তঃপুরে প্রবেশের চেষ্টা 
করেন। আবার কেহ-বা ধনুর্ভঙ্গ পণ করেন, কিছুতেই স্বত্ব-স্বামিত্ব ছাড়িবেন al’ এরপর তিনি 
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নাম উচ্চারণ এবং তাদের 
অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে নিজের বিষয়ে বলেছেন : “আমি সাধুভাবায় অনেক পৃষ্ঠা 
ভরাইয়াছি। চলতি ভাষাতেও কিছু কাজকর্ম নির্বাহ করিরাছি। কোন্টি অধিকতর স্বাদু তাহা 
বলিতে পারিব না। পুরাতন দিনের কথা বলিতে গিয়া পুরাতন রীতিই গ্রহণ করিলাম!’ ‘বুড়া 
বয়সের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পুরাতন দিনের দু-একটা কথা মনে করিবার চেষ্টা” করার লক্ষ্য তার 
নাতি-নাতনিরা এবং সমবয়সীরা। এই স্মতিকথা বড়োরাও পড়তে পারেন তবে তিনি স্পষ্টত 
জানিয়েছেন, ‘কিন্তু এ আঁচড়গুলি তাহাদের জন্য নয়!’ বিরানব্বই পাতার পাঠ্য অংশ আঠারোটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত, কিন্ত কিশোরদের কথা মাথায় রেখে আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য মধ্যে মধ্যে 
কয়েকটি রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। 

বনগাঁও রেলস্টেশন থেকে সাত-আট মাইল দুরে, মাতুলালয়ে যে নকফুল নামে এক দুর্গম 
গ্রামে তিনি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সুচনা বর্ষে জন্মেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি 
এই ভাবে : “যাহার ত্রিসীমানায় কোনো ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল না, একটি মাইনর স্কুলে 
কোনক্রমে টিসটিস করিয়া মা সরস্বতী প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। রেল স্টেশন হইতে 
সে গ্রাম প্রায় দশ ক্রোশ, গো-যান এবং ভাঙা নৌকাই একমাত্র যানবাহন। ভাকঘরও বেশ দূর, 
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হাটবারে ডাকপিয়ন আসিয়া চিঠিপত্র বিলি করিয়া যাইত। সেই অজশ্রামে আমার জন্ম। 
উদর, নিত্য ম্যালেরিয়া জ্বর এবং হাড়-জির জিরে, তনুকাস্তি'র অধিকারী পরবর্তী জীবনে দীর্ঘ 
আয়ু লাভ করে, বিদ্যাচর্চায় বিভিন্ন পর্যায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। 

তাদের সংসারের সর্বময় কর্তা ছিলেন জ্যাঠামশাই, কিন্তু “বাবা কলকাতায় কী যেন কাজকর্ম 
করিতেন, বৎসরে দুই-তিনবার বাড়ি আসিতেন। অত্যন্ত রগচটা ছিলেন, জ্যাঠামহাশয়ও তাদের 
ভয় করিতেন। টাকা পয়সা যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অনেকটাই সংসার খরচ বাবদ 
জ্যেষ্ঠকে অর্পণ করিতেন। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া টিমটিম আলোয় সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া দুই 
ভাইয়ে থাক দিয়া নোটের গোছা সাজাইতেন। আমার মা ও জ্যাঠাইমা দুয়ারের ফাক দিয়া লোলুপ 
দৃষ্টিতে তাহা দেখিতেন।” সম্পত্তিআসক্ত জ্যাঠামশায় তার কনিষ্ঠের দেওয়া অর্থে বেনামে জমি 
কিনতেন, কিন্তু জ্রাতুষ্পুত্র শিশুটির চিকিৎসার বিষয়টি অর্থাভাবের অজুহাতে এড়িয়ে যেতেন। 
অবশেষে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যই পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে তার বাবা 
সপরিবারে হাওড়ায় এসে বিশটাকার বিনিময়ে একটা একতলা বাড়ি ভাড়া করেছিলেন, ‘তখন 
কে জানিত, এই হাওড়া শহরই’ তার “লীলাখেলার ধাত্রীভূমি হইয়া উঠিবে।' এই স্থান পরিবর্তনের 
কারণে সুস্থতা ফিরে এলে, ভার মা মমতাভরা কণ্ঠে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো পুত্রের হাতেখড়ি 
দেওয়ার বাসনা জানিয়ে স্বামীকে বলেছিলেন : “দেখো, দেশ ছেড়েছিলাম বলেই তো ওকে বাঁচিয়ে 
তুললাম।” আর, হাতেখড়ির দিন পুরোহিত পণ্ডিত যামিনী আচার্য তার বাবার কাছে বলেছিলেন: 
‘বুঝলেন বীডুজ্জে মশাই, আপনার এ ছেলে ভবিষ্যতে পণ্ডিত হবে, অনেক টাকা রোজগার 
করবে__ এই আমি বলে গেলাম। বলা বাহুল্য, সে ভবিষ্যত্বাণী সত্য হয়েছিল | 

| ছ'বছর পর্যন্ত বনমালী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ে, ১৯২৭-এর জানুয়ারিতে বিবেকানন্দ 
ইনস্টিটিউশনে ইনফ্যান্ট ক্লাসে বি-সেকশনে ভরতি হন। চার বছর পরে ভরতি হলেন হাওড়া 
জেলা স্কুলের নবম শ্রেণিতে। এই বিদ্যালয়েই নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় রবীন্দরস্নেহধন্য 
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। কৈশোর বয়সের কাব্যচর্চায় মনসুরউদ্দীনের 
সস্মেহ প্রেরণা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল, তিনি পরিণত বয়সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতার উল্লেখ 
করে আলোচ্য স্মৃতিকথায় জানিয়েছিলেন : “মনসুরউদ্দীন সাহেবই আমাকে রসের পথ 
দেখাইয়াছিলেন, পড়ার বইয়ের বাইরেও যে আর একটা বিশাল জগৎ আছে তাহা তিনি 
আমার সম্মুখে ধরিয়াছিলেন।” জেলা স্কুলে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে “বাংলা ভাষার 
উৎপত্তি’ নামে তার লেখা একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ উত্তরাধিকার 
সুত্রে তিনি তার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাছাড়া তার মেজদা অজিতকুমার ছিলেন 
সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত, হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্যের আড্ডা, সাহিত্য সমিতি স্থাপন 
ইত্যাদি কাজে তার উৎসাহ ছিল। তিনি নিজেও যে বাণী নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা _ 
প্রকাশ করেছিলেন, সেটি পরে নাম বদলে ফোয়ারা হয়, সে পত্রিকাতে গল্প, কবিতার সঙ্গে 
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নকলে ছদ্মনামে ধারাবাহিক উপন্যাসও লিখতে শুরু করেছিলেন। 


তার পাঠশালা থেকে শুরু করে বিদ্যালয় wa পর্যন্ত সময়ে যেসব গুরুমশাই-শিক্ষকদের কাছে 
শিক্ষার্জন করেছেন, যে সব সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে পড়েছেন, তার সরস উপভোগ্য বর্ণনা ছাড়াও 
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‘সমসাময়িক কালের আর্থ-সামাজিক রূপরেখা এই স্মৃতিকথায় তিনি আকর্ষণীয়ভাবে লিখেছেন, 
যে সব পাঠ করলে একটা ফেলে আসা সময়ের ছবি স্পষ্ট করে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমাংশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয়টি তার এই ক্ষীণকায় গ্রন্থে তিনি অনেকটাই, যেন তার 
কথাসাহিত্যিকের কলমে জীবন্ত করে উপহার দিয়েছেন। সরস সংলাপ রচনায় তার দক্ষতা যে 
কত সহজাত, কবিত্বময় ভাষার প্রবহ্মানতা যে কত প্রাণবন্ত এবং গতিশীল-_ সাধুভাষায় 
রচিত হয়েও কত সুখপাঠ্য, তথ্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল তা তার লেখা এই আত্মস্মৃতির সব চেয়ে 
প্রশংসনীয় দিক। বাল্যকৈশোরের বিস্ময়বোধ ও সারল্য, বিশ্বাস ও বেদনার পাশাপাশি সত্যিকার 
মেধাচর্চার পথে তার সাবলীলগতি কীভাবে উত্তরোত্তর বিকশিত হয়েছে তা পাঠককে 
আগাগোড়া আকৃষ্ট করে রাখে। এই স্মৃতিকথার সূত্রে অনেকদিনের পুরোনো সংস্কার, সাধনা 
ও গ্রামীণ আচার-আচরণের নানা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। 

স্মৃতি বিস্থৃতির দর্পণ গ্রন্থটি শেষ হয়েছে, তার স্কুল জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজ জীবনে 
প্রবিষ্ট হওয়ার কথা দিয়ে। তিনি লিখেছেন : "জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইল, হাওড়ার ক্ষুদ্র 
জলাশয় ছাড়িয়া নদীতে পড়িলাম। কোথায় গেল বনমালী পণ্ডিতের পাঠশালা, বিবেকানন্দ 
ইনস্টিটিউশন, হাওড়া জেলা স্কুলের সীমাবদ্ধ SRA এবার কলেজ স্টুডেন্ট। প্রফেসররা 
ইংরেজিতে পড়াইবেন, ইংরেজিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। উত্তর দিতে পারিব কি? এক জীবন 
শেষ হইল, আর-এক জীবন আরম্ভ হইল।” কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাড়িয়ে তিনি পথের 
পাঁচালী উপন্যাসের উপসংহারের মতো পথের দেবতাকে স্মরণ করেছেন : ‘পথের দেবতা 
আঙুল বাড়াইয়া সম্মুখের পথটা দেখাইয়া দিলেন। সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছি। পথের আদি 
জানি, অন্ত জানি না। শুধু অবিরাম চলিতে হইবে, এইটুকু জানি। তাই চলিতে আরম্ভ করিলাম। 
চলিয়াছি, চলিয়াছি, কতবার থামিয়া গিয়াছি, আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছি! 

তার আত্মকথার অন্যতর গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি পণ করেছিলেন, “বানাইয়া? গল্প বলবেন 
না, তাই তিনি তার “প্রাসঙ্গিক” শীর্ষক কয়েক ছত্রের ভূমিকায় বলেছেন : “কিন্তু একথা স্বীকার 
করিতে বাধা নাই, সত্যকে গল্পের ছাঁচে ঢালিয়া এবং গল্পকে ASA আবরণে মুড়িয়া যাহা 
বলিয়াছি, তাহা আমার কাছে সাহিত্যের সত্য, পাঠক-পাঠিকার কাছে কেমন লাগিবে জানি না!” 
বলা বাহুল্য, অল্প বয়সে কাব্যচর্চা ছাড়াও-_ তিনি যে নবশক্তি ও দেশ পত্রিকায় একসময় গল্প 
লিখে অদ্বৈত মল্পবর্মণের মতো সম্পাদকের কাছে কেন প্রশংসিত হয়েছিলেন, পরিণত বয়সে 
রচিত তার গদ্যের স্বচ্ছন্দ শৈলী দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু জ্ঞানের সরস্বতীর দাক্ষিণ্য লাভ 
করতে গিয়ে রস সরস্বতীর স্নেহ হারিয়ে পরবর্তী জীবনে তিনি আক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন: 
নাই। মোটা মোটা বই লিখিয়াছি, কিন্ত গল্প কবিতা আর কলম হইতে বাহির হইল-না। কবিতা 
আর বনিতার মর্ম বুঝা ভার। তাহারা যদি একবার গোঁসা করিয়া বসেন, তাহা হইলে সে 
বিরূপতা আর দূর হয় না। কৈশোরে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, কবি হইব, গল্প লিখিব, উপন্যাস 
ফাদিব, কিন্তু অধ্যাপনায় ব্যস্ত হইয়া আর সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া প্রাণের রস হারাইয়া 
ফেলিলাম।” দু-শো বত্রিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ কোনোটি পৃথক অধ্যায় শিরোনাম সহ বিন্যস্ত 
হয়েছে, আবার অধ্যায় পিছু উপশিরোনামের উল্লেখ অনেক, যার প্রতিটিই ঘটনার ঘনঘটায 
রোমাঞ্চকর বর্ণনায় আগাগোড়া পাঠককে কৌতুহলী করে রাখে 
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আলোচ্য স্মৃতিকথা তার সতেরো বছরের পরবর্তীকাল থেকে শুরু হয়েছে, পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
অবশ্য রিপন কলেজে আই. এ. শ্রেণিতে ভরতি হওয়ার প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি 
কলেজে বেশি মাহিনা যোগানো তার বাবার পক্ষে সম্ভব হইত না, আর স্কটিশ চার্চে সহ-শিক্ষার 
ব্যবস্থা-- তার পুত্রের পক্ষে শুভপ্রদ হবে না বলেই বাবার ইচ্ছায় রিপনে ভরতি হয়েছিলেন। 
রিপন কলেজে তখন তরুণতম অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে পড়াচ্ছেন-_ আছেন অধ্যক্ষ 
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কীতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়-- এঁরা সবাই 
ইংরেজির। বাংলা পড়াতেন পি. এন. বি. অর্থাৎ প্রমথনাথ বিশী। “তেতলার সিঁড়ির সম্মুখে 
প্রফেসরদের বসিবার ঘর, দুটি দরজাতেই মোটা পর্দা ঝুলানো থাকিত'__ সেখানে প্রমথনাথের 
সঙ্গে ইতিহাসের হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চকণ্ঠে গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদের বিতর্ক শোনা 
যেত। আর যাঁরা পড়াতেন, সিভিকস-এর এম. এম. মুখার্জি, লজিকের বি. কে. রায়, অর্থনীতির 
ভবতোষ দত্ত, সংস্কৃতের জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য | তার সময়ের Soy অধ্যাপকদের পাশাপাশি 
অনেক দুর্বিনীত এবং পড়ুয়া সহপাঠীদের কথাও বলেছেন। রিপনে দুবছর পড়ার অভিজ্ঞতার 
কথায় সে সময়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন : ‘বহু ছাত্রের সঙ্গে 
পরিচিত হইয়াছিলাম। তাহাদের কেহ শুধু পড়াশোনাই করে, কেহ করে না, কেহ রাজনীতিতে 
নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছে, বিপ্লববাদে গোপন দীক্ষা লইয়াছে, গ্যারিবন্তি, ম্যাটসিনি, কাভুরের 
আদর্শ পরিপাক করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ অনুশীলন দলের সঙ্গে গোপনে যুক্ত, বোমা 
পিস্তলে পুরোপুরি বিপ্লবী। অধ্যাপকের ক্লাসে পড়ার ঘরে দুই-চারটি মেধাবী ছাত্রকে টিচার্স 
রুমে লইয়া গিয়া GER পড়াইতেন যাহাতে তাহারাই আগামী পরীক্ষায় কলেজের মুখ রক্ষা 
করিতে পারে। পরীক্ষার গেজেট বাহির হইলে প্রধান অধ্যাপকেরা তাহা হইতে মেধাবী ছাত্রদের 
আবিষ্কার করিয়া তাহাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতেন, তাহাদিগকে প্রায় বিনা 
বেতনে, বিনা হোস্টেল খরচে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করিতেন। তাই পরীক্ষার সে যুগে রিপণ 
কলেজের ফল এত উৎকৃষ্ট হইত, দুই তিন বছর অন্তর ঈশান স্কলার হইত।’ অসিতকুমার 
অল্পবয়সেই সুভাষপন্থার প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করিতেন, তিনি জানিয়েছেন : “আমি 
ছাত্রজীবনে মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া সুভাষচন্দ্রকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাষা ও ভাবনা তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল, সেই জন্য প্রথম যৌবনে অহিংসা, 
আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি নীতিকথা পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু অনুশাসন-_ দাতের বদলে দীত, চোখের 
বদলে চোখ-- এই নীতিতে বিশ্বাস করিতাম। এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইতে পারে কিন্ত ইহা 
আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত, কাহারও মতের প্রতিধ্বনি নহে।' 

আই. এ. পরীক্ষায় বাংলায় লেটার পেয়ে বাংলা ও আসামের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন 
এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও, পরবর্তী জীবনে বাংলা নিয়ে পড়বেন কিনা সে বিষয়ে তার 
বাবার দ্বিধা ছিল, চাকরি-বাকরির ব্যাপার কী হবে? বাংলায় মহাপণ্ডিত হলে কি অন্ন জুটবে?' 
রিপন কলেজে বাংলায় অনার্স খোলা হয়নি বলে বিদ্যাসাগর কলেজে তাকে ভরতি করানো 
হয়। বি. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে জুবিলি স্কলারশিপ পান। এই 
বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-_ তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন অসিতকুমার ঢাকায় গিয়ে এম. এ. 
শ্রেণিতে ভরতি হোন। কিন্তু অসিতকুমার ভরতি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে | সেখানে তার 


৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সং্যা 


বিভাগীয় প্রধান হলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আর যাঁরা পড়াতেন : মণীন্দ্রমোহন বসু, তমোনাশ 
দাশগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, মহেশ্বর দাস আর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত_ শেষোক্ত 
জনের তত্বাবধানে তিনি পঞ্চম-ষষ্ঠপত্র থিসিস পেপার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয় প্রবন্ধ 
রচনা করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তুলনামূলক ভাষাতত্বের অধ্যাপক, তিনিও বাংলা 
বিভাগে, ভাষাতত্ব পড়াতেন। অসিতকুমারের স্মৃতিচারণায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগের কিংবদস্তিতুল্য অধ্যাপকদের অনেক রোমাঞ্চকর গল্প উপস্থাপিত হয়ে একটা হারানো 
যুগের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এই পর্বে তার প্রতিদ্বন্থী সহপাঠী দেবীপদ ভট্টাচার্যর 
সঙ্গে বন্ধুত্বের বর্ণনাটি বেশ উপভোগ্য । বাংলায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন, যে 
জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেওয়ার ডাক পেয়েছিলেন, কিন্ত একটা 
সন্ধ্যা পত্রিকা দপ্তরে কাটানোর অভিজ্ঞতায় সংবাদপত্রের কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, 
পরিবর্তে কর্মজীবনে শিক্ষকতাই করবেন স্থির করেন! 


প্রায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তার কর্মজীবনের শুরু। পরবর্তী 
দশ বছরে তিনি কাজ করেছেন যথাক্রমে বঙ্গবাসী, রিপন কলেজে এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে 
কাজ করতে করতে তিনি একই সঙ্গে হাওড়া গালর্স কলেজে প্রায় আট বছর অংশকালীন 
অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি তার শিক্ষাগুরু শশিভৃষণ দাশগুপ্তের আহ্বানে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে প্রায় তিরিশ বছর এক টানা যুক্ত থেকে, ১৯৮৫-তে অবসর গ্রহণ 
করেন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে 
তিনি তার সহকর্মীদের প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। বঙ্গবাসীর খ্যাতনামা অধ্যাপক সাধন 
ভট্টাচার্যর কথা তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জ্ঞাপন করেছেন। শশিভূষণের প্রয়াণ বিবরণ 
এই গ্রন্থের একটি বিষগ্ণতর অধ্যায়, কিন্তু অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তার অধ্যাপনা কর্মের প্রসঙ্গে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসর পেয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনার জন্য নিশ্চয় 
পুরো একটি গ্রন্থরচনার আবশ্যকতা ছিল। হয়তো সময়াভাবে তা সম্ভব হয়নি। 

হাওড়া গার্লস কলেজের স্মৃতিকথায় তার জীবনের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সুত্র পাওয়া 
যায়। প্রথমটি ওই কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিস গাঙ্গুলির সঙ্গে পরিচয় ও পরে প্রণয় 
থেকে পরিণয়ে পরিণতি। ডিসেম্বরে এক অগ্রানের শীত রাতে তাদের বিবাহের আয়োজন 
হয়েছিল অবশ্য দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত, পাঁজিপুধি, পুরোহিতের আনাগোনার ভিতর 
দিয়ে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা বিস্তার পেলে, পাঠক আরো একটি সরস অধ্যায় উপহার 
পেতেন। এই কলেজের সুখকর স্মৃতির মধ্যে অবশ্যই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটি 
কবি জীবনানন্দ দাশের বিষয় লিখিত। সকলেই জানেন, নানা অশান্তির ভিতরেও জীবনানন্দ 
তার প্রয়াণের পূর্বে গার্লস কলেজের চাকরিতে অনেক তৃপ্তি পেয়েছিলেন, এই কলেজে 
অজিতকুমার ঘোষ, অসিতকুমার-বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ তার কাছে অত্যন্ত আনন্দের 
হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা তার উপদ্রবময় বাসস্থানের সংকটের কথা জেনে তাকে 
হাওড়ার একটি নিশ্চিন্ত ভাড়াবাড়ি ঠিক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪- 
র ২২ অক্টোবর (অসিতকুমারের গ্রন্থে সেপ্টেম্বর মাসটি ভুল হয়েছে।) তার অকস্মাৎ প্রয়াণে 
তা বাস্তবায়িত হয়নি। তা সম্ভব হলে হয়তো জীবনানন্দ কিছুদিন নিশ্চিতভাবে অধ্যাপনা- 


আত্মস্থৃতির আলোয় : vga অসিতকুমার / ৮৩ 


অধ্যয়ন ও সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। আলোচ্য: স্মৃতিকথায় তিনি আক্ষেপ করে 
লিখেছেন : ‘কবি জীবনানন্দ যে হাওড়া গার্লস কলেজে মৃত্যুর পূর্বে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, 
সরাসরি বিভাগীয় প্রধান হইয়াছিলেন, অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাহাকে বিশেষ সম্মান 
করিতেন, সে কথাটা একালের জীবনীলেখকেরা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। কুলিটাউন 
হাওড়ার এক মহিলা কলেজের অধ্যাপনা, সে কথা চাপিয়া যাওয়াই ভালো।”__ দু-হাজার তিন 
খ্রিস্টাব্দে লেখা স্মৃতিকথায় এই অভিযোগ উত্থাপন করা যথার্থ হয়েছে কি না এ বিষয়ে অবশ্য 
প্রশ্ন থেকেই যায়। তা সত্বেও উল্লেখ করতে হয়, হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দর প্রয়াণের 
পর একটি স্মৃতিসংখ্যা প্রকাশ করে কবির প্রতি যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
এবং সেটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অসিতকুমার। সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় লিখেছিলেন 
সাধুভাষায়, যার সুর ও মেজাজ দীর্ঘ ব্যবধানে আলোচ্য আত্মস্থৃতি রচনার সময়েও অক্ষুণ্র 
আছে কীভাবে তার উদাহরণ হিসেবে একটু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তিনি লিখেছিলেন : 
“আমাদের দুর্লভ সৌভাগ্য-_ আমরা তাহার শেষ জীবনের সঙ্গী, বন্ধু সহযোগী। এই 
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা তাহাকে বড় কাছে পাইয়াছিলাম। তাহার 
থাকিবে, এইটুকুই আমাদের পাথেয়। চলিষ্ণু যাত্রীর যাত্রাপথের ক্ষণিক অবসর এই 
মহাবিদ্যালয়ে অতিবাহিত হইল। পথের দুপাশে কত না অভিজ্ঞতা, কত না জীবন-বোধের নব 
নব প্রত্যয়। তাহারই ফাকে ফাকে চিরভ্রাম্যমাণ পথিক পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষণিক 
তীর্থবাসের প্রতি শেষবারের মতো চাহিয়া লয়-_ শ্রান্তিহীন ব্লান্তিহীন মহাযাত্রা।” প্রায় পাঁচ 
দশক আগে লেখা এই শোকলিপিতে যে ভ্রাম্যমাণ পথিকের জীবনদর্শনের কথা বলা হয়েছে, 
উলটো দিক থেকে সেটা যেন তারও নিজের মর্মকথা হয়ে উঠেছে। 

'পূর্বেই বলা হয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা পর্বের স্মৃতি বিস্তারিত করেননি, 
তেমন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর যে আঠারো বছর তিনি নানা প্রাতিষ্ঠানিক 
কাজকর্মে নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখেছিলেন তার আনুপূর্বিক বিবরণও দীর্ঘায়ত হয়নি। 
যৎসামান্য যা স্থান পেয়েছে তাতে পাঠকের প্রত্যাশা আরো বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে তার সম্পর্ক_ 
কিংবা তার বৃহদায়তন যে সাহিত্যের ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে রচিত হয়েছে তার কালানুক্রমিক 
অভিজ্ঞতার কথাও বিশদভাবে রচিত হলে, উত্তরকালের পাঠকরা নিছক কোনো স্মৃতিকথার 
বাইরেও আরো অনেক মূল্যবান কিছু পেতে পারতেন। যদিও এই args শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় 
তার বিদেশবাসের বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে কোনো বিস্তৃত ভ্রমণকাহিনির 
খসড়ামাত্র অতি দ্রুত, নিতান্তই অবসরের অভাবে তিনি নামমাত্র AGS করতে চেয়েছেন। 

তবু যা পাওয়া গেছে তার মুল্যও কম নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন ভাগ সময়ের সত্য, 
তথা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির অনেকটাই তার কলমে গল্পের WICH ঢেলে উপহার দিয়েছেন। 
এই গ্রন্থে গ্রাম জীবনের অনেক কুসংস্কারের রোমহর্ষক বর্ণনাও দিয়েছেন যা পড়তে পড়তে অন্য 
জগতের স্বাদ পাওয়া যায়। এমন সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা শুধু যে তার কর্মময় জীবনকে বুঝতে 
সাহায্য করে তাই নয়, একটা ফেলে আসা যুগের পুরোনো পটভূমি চেনার সুবিধে করে দেয়। 


প্রাচীন বাংলা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র 
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


> বাংলা গদ্যের আদি রূপ 


১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর শেষার্থ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য চলিয়াছে কুষ্ঠিত চরণে, প্রয়োজনের 
খিড়কী পথে। বৈষ্ঞব সহজিয়াদের কড়চা” আইন-আদালত, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিনামা প্রভৃতির 
মধ্যে এই দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলা গদ্য যেন নিবর্বাসন যাপন করিয়াছে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র 
সেন ১৪৭৭ শকাব্দে (১৫৫৫ খ্রীঃ অঃ) কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজ 
চুকাম্‌কা স্বর্গদেবের নিকট লিখিত পত্রখানিকে* বাংলা গদ্যের আদিম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই পত্রখানির শুধু ভাষাই নহে, ইহার মধ্যে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও 
আভাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভাষাদৃষ্টে মনে হয়, ইহার বহু পূর্ব হইতেই বাংলা গদ্যের 
অনুশীলন চলিতেছিল। শূন্যপুরাণে'র রচনাকাল লইয়া প্রচুর সংশয় বহিয়াছে;উপরস্ত ইহাতে 
যে তথাকথিত গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা বাস্তবিক আত্মসচেতন গদ্যপংক্তি, অথবা 
কৌলীন্যহীন পয়ার-পংক্তি-_তাহা লইয়া প্রচুর সন্দেহ রহিয়াছে। কাজেই কুচবিহাররাজের 
পত্রখানিকে বাংলা গদ্যের আদিম লৈখিক নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহার পৃবের্বও অন্ততঃ 
দুই শত বৎসর ধরিয়া দৈনিক কাজকর্মে বাংলা গদ্যের প্রচুর ব্যবহার চলিতেছিল। তাহা না 
হইলে তাহার পরেও কুচবিহার, আসাম, ভোটান প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাংলা গদ্যে পত্রালাপ 
চলিতে পারিত না। সে যাহা হউক, ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত এই পত্রটি বাংলা গদ্য- 
সাহিত্যের ইতিহাসে স্মারকক্তস্তরূপে বিরাজ করিতেছে। নিতান্ত তথ্যকেন্দ্রিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে 
উঠিয়া ভাষা ও পদান্বয় যে বক্রোক্তির চারুত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা অবশ্যই 
উপলব্ধিগোচর হইবে মহারাজ নরনারায়ণের পত্রের উল্লিখিত অংশ হইতে : “তোমার আমার 
সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।” 
শুধু এই উক্তিটুকুতে যে অলঙ্কারের মৃদু স্পর্শ রহিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, ১৬শ 
শতাব্দীর অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব হইতেই বাংলা গদ্য বাঙ্ময় রূপ ছাড়াইয়া লৈখিক রূপ 
লাভ করিয়াছিল; তাহা না হইলে বক্তব্যের মধ্যে কখনই চারুত্ব সঞ্চারিত হইতে পারিত না। 
১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর প্রায়-নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে মোগল-সান্রাজ্যলোভী সংঘর্ষ 
যে নূতন অভিজ্ঞতা ও কৈন্দরায়িত রাজশক্তির সবর্বশোষী নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, বাংলা গদ্যে 
রচিত ততৎসমসাময়িক কোন পত্র প্রাপ্ত হইলে বাঙালীর সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নতুন 
স্বরূপ আবিষ্কার করা যাইত। 


১ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (ক. বি.)। 


প্রাচীন বাংলা দলিল-দম্তাবেজ ও চিঠিপত্র / ৮৫ 


১৭শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ১৮শ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের যে 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার সীমাবদ্ধ পরিমগ্ডলে ভাষার মসৃণতা ও যুক্তিকেন্দ্রিক 
মননধর্মিতার বিশেষ কোন দীপ্তি প্রকাশিত হয় নাই। এই দুই শত বৎসর বাঙালীর সমাজজীবনে 
অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক তথ্যবহ তাৎপর্য আনয়ন করিয়াছে; কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবনে সেই 
পরিমাণে চলিষুর জীবনের গতিবেগমুখর উদ্দীমতা লাভ করিতে পারে নাই। বাংলা গদ্য তখনও 
প্রয়োজনের সীমার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া ছিল। পর্তুগীজ মিশনারী, আদালতের আরবী-ফারসীবহুল 
আবেদন-নিবেদ, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিনামা, কুচবিহার-আসাম-ভোটান-অধিপতির রাজনীতি- 
স্পৃক্ত পত্রাবলী, সহজিয়া সাহিত্য প্রভৃতি বাস্তব প্রয়োজনের দাসত্ব করিতেই বাংলা গদ্যের 
ডাক পড়িয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীতে বিস্তারিত আকারে বাংলা গদ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; 
ভাব ভাষা, ব্যাকরণ, পদাম্বয় ও প্রকাশভঙ্গিমা তখনও সাহিত্যিক রূপ হইতে শত যোজন দুরে 
ছিল। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বাংলা গদ্যকে দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি আদালতী প্রয়োজন, 
চিঠিপত্রাদি, বৈষ্ণব সহজিয়া ও তীর্থ-পরিক্রমা, পর্তুগীজ শ্রীষ্টানী প্রচার-পুভ্তিকা প্রভৃতি কয়েকটি 
পৃথক্‌ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় এবং ঈষৎ বিশ্লেষণ করিলে তৎকালীন বাঙালীর 
মনোজীবন সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। 


২ আইন-আদীলত ও দলিল-দস্তাবেজ 


১৭শ শতাব্দীতে আদালতের আরজি সম্বন্ধীয় যে দুইটি রচনা দীনেশচন্দ্রের ‘প্রাচীন বঙ্গ 
সাহিত্যপরিচয়ে” (খৃঃ ১৬৭৩) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের আকার আয়তন এত AH এবং 
ভাষাও অভিযোগমূলক যে, তাহার মধ্যে বিশেষ কোন রচনারীতি বা পদাম্বয়ের সুষ্ঠু পরিচয় 
পাওয়া যায় না। ইসলামী আদালতের প্রভাবে সাধারণ অভিযোগপত্রেও, “আসামী মজুকরকে 
হুজুর OH করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হয়”-_ প্রভৃতি ইসলামী বাগ্ভঙ্গিমা যথেচ্ছ প্রবেশ 
করিয়াছে শাসকসম্প্রদায়ের ভাষাদর্শে ও বাধ্যতামূলক ইসলামী শব্দ ব্যবহারের পরবর্তী কালে 
১৮শ শতাব্দীর আদালতী আরজিতে ইসলামী শব্দ এত অধিক প্রবেশ করে যে, অদ্যাপি 
আদালতী ভাষা হইতে তাহা অপসারিত হয় নাই। আদালতী ভাষা আইন ও আদালতের 
চতুঃসীমায় বদ্ধ থাকিলেও বাঙালীর অন্যান্য গদ্য রচনায় ইসলামী শব্দ দুর্বার বন্যার মত প্রবেশ 
করিয়াছে। সে যুগের আইন-বিলাসী সাধারণ বাঙালীর নিকট এই আদালতী বাগ্ভঙ্গিমা নিশ্চয়ই 
দুরূহ ছিল না, অথবা শাসকসম্প্রদায়ের বিধিনিষেধের প্রতি চাহিয়া বাঙালী হিন্দুকেও বাধ্য 
হইয়া আদালতী চোগা-চাপকানের মত আইনবিষয়ক ইসলামী বাক্যাংশ আয়ত্ত করিতে 
হইয়াছিল। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে আদালতী গদ্য ও মিশনারীদের গদ্যচর্চ্চা সব্বজজনীন 
উপহাসের বিষয় হইয়াছিল; এই বিড়ম্বিত উপহাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই 
যুগের আদালতী গদ্য বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অবশ্য মুসলমান বিচারক ও ইসলামী বিচার- 
পদ্ধতির নিকট সুবিচার পাইতে হইলে এইরূপ মিশ্র ও বিচিত্র ভাষার “যাবনী মিশাল” সাহায্য 
গ্রহণ না করিলে কার্ধ্যসিদ্ধি হইত না। আদালতী ভাষার “বাঁধা গত’ এখনও বজায় আছে-_ 
যদিও আইন-আদালতের রূপরেখা আমুল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। 

১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত 'মনুষ্য-বিক্রয়পত্র” নামক একখানি বিচিত্র চুক্তিপত্র 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


শিবরতন মিত্র মহাশয়ের Types of Early Bengali Prose নামক প্রাচীন বাংলা MORIE 
উল্লিখিত আছে : 
আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে 
রেআজি তিন রূপায়া লৈয়া আমার বেটা যার উমর এগার বরিস তুমার স্থান আকির খাস 
করিয়া দিলাম।২ 


ভাষার মধ্যে মুসলমানী শব্দের বাহুল্য তো আছেই; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকের 
যে দাসদাসী ও সাধারণ মানুষ নিতান্ত অল্প মূল্যে বিকাইত, তাহা এই দলিল হইতে প্রতীয়মান 
হইতেছে। ১৮শ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকে সাধারণ বাঙ্জালীর যে কি শোচনীয় অর্থনৈতিক 
অধঃপতন হইয়াছিল। তাহা জানা যাইবে কয়েকখানি “আত্মবিক্রয়” দলিল হইতে। নিন্নোদ্বৃত 
পত্রখানি উল্লেখযোগ্য : 


এগার রূপাইধা পাইযা স্বইচ্ছাপুবর্বক আপ্তবিক্রয় হইলাম / তোমার পুত্র-পৌত্র আদি ক্রেমে 
আমার পুত্র-পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব/ও 


ছিয়াতুরের FHSAA দারুণ অন্নাভাবের সময় যে বহু “আপ্ত-বিক্রয়” হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মন্বস্তরের পরের বৎসর বাংলা ১১৭৭ সালে এক গোপ এই মর্ম্মে আত্ম-বিক্রয় 
করিতেছে : 
অকালে অন্নাভাবে মরি / মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম / ভরণ পোষণ করিয়া 
দাস্যে দাখিল করিবেন / একবার বিকাইলাম ইহাতে / পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শান্তি 
করিবেন /৪ 
এমন কি, ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দেও মাত্র “১৬ শুল্পটাকা Fen নিয়া” আত্মবিক্রয় করিয়া 
ক্রেতার “খানি খাইয়া ল পুসাগ পৈরিয়া হামেসা নিকট হাজির” ৫ থাকিবার বৃত্তান্তও পাওয়া 
গিয়াছে। আদালতের জমিজমাসংত্রান্ত দলিল-আরজি অপেক্ষা দাস-দাসী ও আত্মবিক্রয়- 
পত্রগুলির ভাষায় আদাল্তী বাগ্‌শ Has নিতান্ত অপ্রতুলতা না থাকিলেও ভাষার মধ্যে স্বচ্ছন্দ 
সরসতা দৃষ্টিগোচর হইবে। 


৩ taaa দলিল 
বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে আদালতী দলিল ও 
চুক্তিপত্রের সহিত ১৭১৯ Ae অন্দে লিখিত বৈষ্ণব পরকীয়াবাদ সম্পর্কিত দলিলটির 


বৈয়াকরণ ও ভাষাভিত্তিক মূল্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেইরূপ দলিল-সম্পাদক মনোভাবের 
পশ্চাতে যে সমাজ-দর্শন রহিয়াছে, তাহাও বিবেচ্য। ১৭১৯ খ্রীঃ অন্দে জয়পুর মহারাজের 


২ শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengali Prose, pp. 86-87. 

© শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengali Prose, পৃঃ ৮৮ (১১৩৪ সালে লিখিত)। 
৪ শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengal: Prose, পৃঃ 201 

৫ শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengal: Prose, পৃ: 5551 


প্রাচীন বাংলা দলিল-দজ্তাবেজ ও চিঠিপত্র / ৮৭ 


সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য স্বকীয় মত (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা) সংস্থাপনের 
জন্য গৌড়মণ্ডলে প্রেরিত হন। তাহার সহিত গৌড়ীয় পরকীয়াবাদের সমর্থক ও বৈষ্ণব 
সমাজের আচার্য্য শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় ছয় মাস বিচার চলে; সেই বিচারে স্বকীয় 
মতের সমর্থক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য সশিষ্য পরাজিত হইয়া রাধামোহন ঠাকুরকে “অজয়পত্র” 
লিখিয়া দেন এবং রাধামোহনের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই স্বীকারপত্র বা দলিলের ভাষা 
বাস্তবিক স্বচ্ছন্দবাহী; উপযুক্ত বিরামচিহ প্রয়োগ করিলে ইহাকে অক্রেশে ১৯শ শতকের 
প্রথমার্ধের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য “অজয়পত্র” লিখিয়া দিয়া 
বলিতেছেন : 
শ্রীযুক্ত সেওার জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মের পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে 
স্বকীয় ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার হুকুম মত তৈলাতী 
লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত 
এবং শ্রীশ্রী "গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না। 
ইহাতে পুরাভূত হইযা অজয়পত্র লিখিষা দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।* 


শুধু ভাষার সাবলীল সারল্যই নহে, ইহার অন্তর্নিহিত কয়েকটা মূল্যবান্‌ সামাজিক 
তাৎপর্য্যও দৃষ্টিগোচর হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ১৮শ শতকের প্রথম দিকেও বাংলার 
বাহিরে স্বকীয়া-পরকীয়া মতের পরস্পর বিরোধিতা তো ছিলই,_এমম কি, গৌড়মণ্ডলের বহু 
পণ্ডিত পরকীয়া মতের বিরোধী ছিলেন। কারণ, এই বিচার-বিতর্কে কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন-_দিনাজপুরের শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ ও প্রাণনাথ রায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
স্বকীয়া মতের পরাজয় হইল। এই বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপার নিশ্চয় সর্বজনীন কৌতৃহলের বস্তু 
হইয়াছিল। “ইশাদী'র তালিকায় কুড়ারিয়া গ্রামের শেখ কাজী সদরুদ্দীন ও চোঘরিয়া গ্রামের 
সৈএদ করম উল্লারও স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই বিচার বৈষ্ণবীয় সমাজ-সীমা ছাড়াইয়া হিন্দু- 
মুসলমান, সাধারণ গৃহস্থ, সরকারী কানুনগো প্রভৃতির কৌতৃহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
এমন কি, 'পাতসাই শুভা" শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট সুবিচারের জন্য আবেদন 
করিলে তিনিও বলিয়াছিলেন, “ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না।” স্বকীয়াপরকীয়া মতের কলহ 
ছাড়িয়া দিলেও, এই দলিল হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবসমাজ গদ্য ভাষা প্রায় আধুনিক 
সাধুভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আদালতী ভাষার বাহিরেও সামাজিক দলিল-ুক্তিপত্রের 
ভাষা দৃষ্টি মনে হয় যে, প্রাগাধুনিক যুগে বাংলা গদ্য রসসাহিত্যে ব্যবহৃত না হইলেও 
হিন্দুসমাজের নানা স্তরে ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। তাহা না হইলে উক্ত দলিলের ভাষা এত 
স্বচ্ছন্দচারী হইতে পারিত না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলিবে তথাকথিত সহজিয়া গদ্য-নিবন্ধ ও 
বৈষ্ণব পরিব্রাজকদের তীর্থ-পরিক্রমাবিষয়ক ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে। মুসলমান-প্রভাবান্বিত 
সমাজ-জীবনের বাহিরে CII সমাজের মধ্যে বাংলা গদ্যের যে কলেবর গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
HATS] কালের সাধুভাষা হইতে তাহা বহু দূরবর্তী ছিল না। 


৬ অর্থাৎ রাধামোহন ঠাকুরের নিকট। 
৭ পৃর্ণচ্ছেদ Peek লেখক কর্তৃক প্রদত্ত। 
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৪ চিঠিপত্র 


উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যে সমস্ত চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু কিছু দীনেশচন্দ্র 
সেন-সঙ্কলিত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, শিবরতন মিত্রের Types of Early Bengali Prose 
এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন-সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে। 
ব্যক্তিগত পত্রের সংখ্যা অতি অল্প। ইহার অধিকাংশই মামলা-মোকন্দমা, আইন-আদালত ও 
রাজনৈতিক ঘটনার ঘনঘটাপূর্ণ বলিয়া এই পত্র-সাহিত্য হইতে যেমন বাংলা গদ্যের একটা 
ক্রমবিকাশের ভাষাতাত্বিক এঁতিহ্য আবিষ্কার করা যায় না, তেমনি মধ্যবিত্ত ও অভিজাত 
বাগ্জলীর নিতান্ত প্রয়োজনতাড়িত পত্রগুলির মধ্যে কয়েকটা স্থূল ঘটনাবৃত্ান্ত ব্যতীত বাঙালীর 
আধিমানসিক জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত 
যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা দুরূহ নহে, ইসলামী শব্দের সংখ্যাও অল্প। এক আসামী 
নৃপতি গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার বাঁকে ১৬৩১ খ্রীঃ অন্দে এই পত্র 
লিখিয়াছিলেন : 

এখন তোমার উকিল পত্রসহিত আসিয়া আমার স্থানে পহছিল। আমিও শ্রীতি-প্রণয় পূর্বক 

জ্ঞাত হইলাম। 


এই ভাষায় সাধু ভাষার মূল কাঠামো বজায় আছে এবং বঙ্গের বাহিরেও “ভুটান, 
কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নরপতিগণ এই ভাষায়ই পরস্পরের সহিত এবং 
RAT সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্ব্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা 
ছিল,”৯ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

১৮শ শতাব্দীতে লিখিত বহু পত্র পাওয়া গিয়াছে! বলা বাহুল্য যে, ইহার প্রায় 
অধিকাংশই রাজনৈতিক। কোন সামন্ত নৃপতি বা বৃহদ্‌ ভূস্বামীর সহিত মুসলমান ফৌজদার বা 
অন্য কোন রাজকর্মচারীর রাজনৈতিক প্রসঙ্গই এই পত্রগুলির মূল বক্তব্য; ১৮শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়াঙ্ছের পত্রগুলিতে ইংরাজ-প্রসঙ্গ আসিয়া গিয়াছে। ১৭ ২৮ খ্রীঃ অব শ্রীহট্রের ফৌজদার- 
লিখিত, “অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি, থানার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা 
দৃঢ় করিয়া সেই দিগের থানাতে ফৌজ পাঠাইতেছি।” আসামের বড় ফুকন লিখিত, “তোমার 
পত্র সমাচার পহুছিল। তাহার শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম।”১০ এই পত্রগুলি বাংলার বাহিরে 
রচিত; ইহার উদ্দেশ্যও নিছক রাজনৈতিক। কিন্তু ভাষার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে, প্রয়োজনের 
চাপে ভাষার কাঠামো আদৌ বিকৃত হয় নাই, ইসলামী শব্দের প্রাচুর্য্যও সংযত হইয়াছে। কিন্ত 
এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে যে পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দের 
বাহুল্য যেন মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। এই পত্রগুলির মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের কয়েকখানি 


৮ “আসাম-বস্তি' (তিহাসিক চিঠি)__১৯০১, ১লা আগষ্ট। (শ্রীযুক্ত স্জনীকান্ত দাসের বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১২)। 
৯ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্ষলন, পৃ: ৮৪। 
১০ Types of Early Bengali Prose, pp. 113-114. 
১১ ibid, pp. 115-116. 


| 
| প্রাচীন বাংলা দলিল-দত্তাবেজ ও চিঠিপত্র / ৮৯ 
চিঠির ভাষা ও বিষয়বস্তু কৌতুহলোদ্দীপক। নন্দকুমার শেষ জীবনে যে শোচনীয় রাজনৈতিক 
আবর্তের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, এই দ্রুত লিখিত পত্রগুলির মধ্যেও তাহার উত্তাপ স্পর্শ 
করিয়াছে। | 
' অন্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি সে অভক্ষ্য। 
i মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যত যত পাইলাম 
তাহা কত লিখিব... এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। 
নচেৎ আমার নাম লোপ হইল।১১ 
এই পত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত আপৎপাতের Rad সম্ভাবনা ও তাহা হইতে মুক্তির জন্য 
ব্যাকুল আপত্তি ধ্বনিত হইয়াছে। ভাষার মধ্যেও তাই নিরাভরণ রিক্ততা রহিয়াছে। তৎকালীন 
রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে নন্দকুমারকে বহুদিন হইতেই নানাবিধ আপদ-বিপদের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল, ইহাতে সেইরূপ কোন আসন্ন বিপদের উল্লেখ রহিয়াছে। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে 
পুত্র গুরুদাসকে তিনি লিখিতেছেন : 
তোমার মঙ্গল সৰ্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল। পরস্ত শ্রীযুক্ত মিস্তর মেদনটিন সাহেব ৯ই 
পৌষ সোমবার দুই প্রহর দিবসকালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন। তাহার সহিত সকল 
! কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্্যঘারা বুঝিবে। তুমি কোন বিষয় অসন্তোষ করিবে না।১২ 
. ইহার বক্তব্য রাজনৈতিক ভ্রাকুটিকুটিল ইঙ্গিতপূর্ণ; দুই চারিটি ইসলামী শব্দ আছে, 
ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন পরিপাট্য বা নূতন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পত্রটি ব্যক্তিগত 
ও পারিবারিক বলিয়া ইহার মধ্যে আন্তরিকতার সুর বাজিয়াছে__যাহা সমকালীন অন্য কোন 
পত্রে প্রায় অনুপস্থিত। 
| রাজ্যশাসন, বিচার, অভিযোগ প্রভৃতি শাসন প্রয়োজন সম্পর্কীয় যে সমস্ত পত্র 
ভারতসরকারের “মহাফেজখানা'র ধূসর অন্ধকার ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছে, তাহাতে ইসলামী শব্দ ও আইন আদালতের এমন সমস্ত জটিল পারিভাষিক শব্দ 
রহিয়াছে যে, তাহার মধ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশোন্মুখ রূপটি বিপর্যস্ত হইয়াছে। অধিকাংশ 
পত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীকে লিখিত। এই পত্রগুলির সম্বোধন-পাঠ অতি জটিল 
এবং লিখনপদ্ধতি বাঁধা বুলিতে পর্যবসিত হইয়াছে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে : 
| aie প্রাতবদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবলে প্রতাপতাগিত সত্রসমুহ পুজিতাবিল রাধেশ্বর 
মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাব হুজুর সুলতান ও ইঙ্গলিস্থান জন্দয়েন বুনিয়ান বুনিয়ান 
আজিমঃসান শীফাহছালার আকু আজ বাদশাহি ও কম্পনী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনর 
জনরল চারলছ করণওলেছ বাহাদোর বিসম সমরাটি বৈরীজ্ন করীকুন্ত বিদারর কেশরীবর 
মহোগ্র প্রতাপেষু...। 


. প্রায় তাবৎ পত্রেই এই একই বাগ্ভঙ্গিমা অনুসৃত হইত। কুচবিহার হইতে ১৭৮৭ শ্রী: 
অব্দে রাজা নরেন্ত্রনারায়ণ ভূপ কর্নওয়ালিসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাষার বিকাশ 
যেন মধ্যপথে Ta হইয়াছে। শুধু এক বিষয়ে বাঙালী অগ্রসর হইয়াছিল; এ সময়ে লিখিত 
সকল পত্রেই “ কুম্পানীর ছায়া লইয়াছি,” “কুম্পানী বাহাদুরের সরণাগত দত্তবস্তা হাজির 


১২ ibid, p. 117. 
| 


৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


আছি”১৩ এই জাতীয় বিনয়োক্তি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পাওয়া যাইবে! ইহাতে প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাঙালী ভূম্বামিগণের বিশ্বাস ও নির্ভরতা বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। কুচবিহারের কলহবিবাদে কর্ণওয়ালিশকে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কুচবিহারের 
রাজা এবং রাজমাতা কমতেশ্বরী দেবীর আর্তনাদপূর্ণ বহু পত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল।১৪ 
এমন কি, ক্যাপ্টেন ওয়ালেস সসৈন্যে আসাম পরিত্যাগ করিয়া আসার প্রাক্কালে আমাদের বুড়া 
গোহাঞি, বড় গোহাঞি, বড় বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রীরা বড়লাট স্যার জন সোর্্‌কে সকাতরে 
অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিয়াছিলেন : 

আমাদের সকলকে অনুগ্রহ কবিয়া কাণ্তেন ওবালিচ সাহেবকে ফৌজ সমেত থাকিযা শক্রদমন 

করি দেশটা প্রতুল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন।১৫ 


ইত্যাকার পত্র দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাংলা ও বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের সামন্তশাসিত 
প্রদেশে BB ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব কিভাবে বর্ধিত হইতেছিল। কিন্তু সাধারণ বৃত্তিজীবী 
বাঙালী বণিকের সহিত 23 ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিস্তলোলুপ কর্মচারীদের যে প্রায়ই ছন্দ কলহ 
হইত, তাহারও কয়েকটা প্রমাণ আছ। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহরিমোহন ও জয়কৃষ্ণ শর্মা 
লিখিতেছেন যে, তাহাদের ধোপা যখন তসরের কোরা কাপড় কাচিতেছিল, তখন 


মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেযাদা আসিয়া খামখা জবরদন্ডী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে 
ধোবালোককে ধরিয়া লইয়া গেল। আমার তরফ গোমস্তা ও পেয়াদা যাইয়া সাহেব 
মজকুবকে হাজির করিল। তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক 
এবং কহিলেক, “পুনরায় তোমরা আইয়াছ। সাজাই দিব” ১৬ 


অত্যাচারের আরল বর্ণনা আছে : 


মেঃ ওয়াল সাহেব জব্রদত্তী করিয়া তাতিলোককে কাপড় বুনিতে দেয় না। মুচলেকা 
লইয়াছেন। সেওয়ার ইঙ্গবেজ কোম্পানী আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না। 
ইহাতে তাতিলোক আমারদিগের কাপড় বুনিতে নারাজ। যদি ছাপীয়া আমারদিগের কাপড় 
কেহ বোনে, তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারপিট করেন। ইহাতে আমারদিগের wal বন্ধ 
হইয়াছে। জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়।১৭ 


শ্রীহরিমোহন ওলন্দাজ কোম্পানীর নিকট দাদন লইয়া তসরের কাপড় সরবরাহ 
করিতেন; ঈর্াতুর SB ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিকের উপর 
কিরাপ অত্যাচার করিত, তাহার সামান্য পরিচয় এই পত্রগুলির মধ্যে লুকাইয়া আছে। 
এই পত্রগুচ্ছের ভাষা-বিকাশ যে একটা ক্রমপরিণতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা মনে 
হয় না, এবং ১৬শ শতকের কুচবিহাররাজের আসামরাজকে লিখিত পত্র বা ১৭শ শতকে 
গৌহাটীর ফৌজদারকে লিখিত কোন এক আসামরাজের পত্রের ভাষা যে ইহা অপেক্ষা 
১৩ প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন, পৃ: ১০-১২। 
১৪ এইরূপ বহু পত্র প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে। 
১৫ এইরূপ বহু পত্র প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে। পৃঃ ৮০-৮১। 
১৬ বিরামচিহ লেখক কর্তৃক প্রদত্ত। 
১৭ প্রা. বা. AAR, পৃ: ol 


| 
| 
- অপরিণতগঠন ছিল, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বাস্তবিক ১৬শ হইতে ১৮শ শতকের 
দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্যন্ত যে সমস্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ক্রমবিকাশের কোন স্তর 
পরম্পরা লক্ষ্য করা যায় না, দুই চারিখানি পত্র ব্যতীত অন্য কোন পত্রে সাধারণ মানুষের 
জীরন-যাত্রা বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্্ধে বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবনের 
or হইয়াছিল; তাই এই শতকের সমাপ্তির মুখে যে সমস্ত চিঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
ভাষাও যেমন পরিচ্ছন্ন, বক্তব্য বিষয়েও সেইরূপ নৃতন অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইয়াছে। ১৭৮৭ 
a: অন্দে খিদিরপুরের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষাল “মহামহিমমহিমাসমৃহ শ্রীযুক্ত 
রাইট হানবিল গয়রনর জানেরেল বাহাদুর সাহেবকে” যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা 
অভিনব বলিতে হইবে। তাহারা লিখিয়াছিলেন : 
জাহারা কানাখোড়া আতুর অচল ও পুঙ্গ ব্যধিগ্রস্থ অনাথা পিতামাতাহিন ও পতিপুত্রবিহিন 
শান্ত রহিত। শ্রম করিয়া আত্মভরণপোষণ করিতে অযোগ্য | সবর্ধদা সহরের রাস্তাতে ও 
গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চাপটে ও 
অন্যান্য অসদগতিতে। তাহাদিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুরদাফরাস আসিয়া স্থানান্তর 
করিয়া ফেলিয়া দেয়। 


ইহা দূর করিবার জন্য খিদিরপুরের স্বনামধন্য ঘোষালদ্বয় গভর্ণর জেনারেলের নিকট 
কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “ইহার ইঙ্গরেজিতে 
তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি, এজন্য বাঙ্গালা লিখিয়া দিলাম।”১৮ এই সামান্য একখানি 
পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ঘে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া 
নবজাগৃতির যে প্রবল প্রাণবন্যা বাঙালীর রুদ্ধদ্বার কক্ষে আঘাত হানিয়াছিল, সমসাময়িক 
চিঠিপত্রে তাহার যৎসামান্য উল্লেখ দেখা যায়। 

' আলোচ্য চিঠিপত্রের গদ্য যে কোন মতেই সাহিত্যিক গদ্য নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; 
কিন্ত ইসলামী শব্দবাহুল্য ও সংস্কৃত বাঁধা বুলির বিকট পাঠ সত্বেও বাংলা গদ্য ক্রমশঃ লঘুভার 
হইয়া উঠিতেছিল। মুসলমানী শব্দ শুধু রাজকার্য্যসংক্রান্ত পত্রেই নহে, মহারাজ নন্দকুমারের 
ব্যক্তিগত পত্রেও তাহার অবাধ অধিকার ছিল। সে যুগে BB ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও 
“গোক্রাঙ্মণপ্রতিপালক” বলিয়া সম্বোধন করা হইত, সমস্ত নৃপতিবর্গ পরস্পরের মধ্যে কলহ 
করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সালিসী করিবার জন্য ডাকিয়া আনিত,১৯ ইংরাজ 
কমর্মচারীরাও দেশীয় লোকের সহিত পত্রব্যবহার বাংলা ভাষার সাহায্য লইতেন এবং পত্রের 
শিরোভাগে শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়া পত্র আরম্ভ করিতেন,২০ ইত্যাদি নানা কৌতৃহলোদ্দীপক ও 
তথ্যবহ ঘটনা আলাচ্য পত্রগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বৈয়াকরণ ও সাহিত্যিক মুল্য বাদ 
WEP রত চি রাগ La 
রহিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। 


সাহিতা-পরিষৎ-পাহিকা ৬২্বর্য ৩য় সংধ্যা। 


প্রাচীন বাংলা দলিল-দশ্তাবেজ ও চিঠিপত্র / ৯১ 
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১৮ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন, পৃ: ২০১-২০৫ | 
১৯ প্রা, বা. পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ৮১। 
২০ প্রা বা পত্রসন্কলন, পৃঃ ৮৫-৮৬। 


১৯২০ 


১৯২৫ 
১৯২৭ 
১৯৩১ 
১৯৩৮ 


১৯৪০ 


১৯৪২ 


১৯৪৫ 


১৯৪৭ 
১৯৪৮ 


১৯৫১ 
১৯৫৭ 
১৯৫৭ 
১৯৮২ 


১৯৮৩ 
১৯৯৩ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি 
সুবিমল মিশ্র 


১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন (বাংলা ১৩২৭, ২০ জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মামার 
বাড়ি যশোর জেলার নকফুল গ্রামে জন্ম। পৈতৃক নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগনার 
পোলতা গ্রাম। পিতা-_ অক্ষয়কুমার, মা-_ চারুলতা। 

হাওড়ার ভাড়াবাড়িতে বসবাস OH | বনমালী পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ! 
হাওড়ার বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনে ইনফ্যান্ট ক্লাসে বি সেকশনে ভরতি। 
হাওড়া জেলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভরতি। 

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ, বাংলায় ৭৭% নম্বর পেয়ে। সুরেন্দ্রনাথ 
কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভরতি। 

বাংলায় লেটার সহ আই. এ. প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এল. রায় স্কলারশিপ, একশো পঞ্চাশ টাকার বুক 
প্রাইজ আর বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্যপদক লাভ। বিদ্যাসাগর কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে 
ভরতি। 

বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ। জুবিলি স্কলারশিপ শ্রাপ্তি। দেশ 
পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশ। 

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
এই বছরের ৩ জুলাই নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে যোগদান। 

এই বছরের নভেম্বরে বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান। 

কয়েকমাস বঙ্গবাসী কলেজে কাজ করে HAUAA কলেজে (RAI কলেজ) 
যোগদান। ১৯৪৮-৫৬ হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে আংশিক সময়ের 
অধ্যাপকরূপে অধ্যাপনা | এই সময় কবি জীবনানন্দকে সহকর্মী হিসেবে লাভ। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। 

১২ ডিসেম্বর ইতিহাসে অধ্যাপিকা বিনীতা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ। 

উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা সাহিত্য নামে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। 
অক্সফোর্ডের বেলিয়ান কলেজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে 
যোগদান ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব’ নামে প্রবন্ধ পাঠ। 

ইউ. জি. সি.-র ভারতীয় ভাষা বিভাগের (বাংলা) সদস্য লাভ। নয়াদিল্লির সাহিত্য 
আকাদেমির সদস্য পদ প্রাপ্তি। ১৯৮৩-তে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশের 
আমন্ত্রণে বক্তৃতা দান। 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : See / ৯৩ 


১৯৮৫ ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ। 
১৯৯৯ os সভাপতির পদ গ্রহণ। 
২০০২ 
২০০১ ১০ আগস্ট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সংবর্ধনা জ্ঞাপন। 
২০০৩ ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি। 
১৫ মে (৩১ বৈশাখ ১৪১০) বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হাওড়ার সীতরাগাছির (১৪/২ 
ভট্টাচার্য পাড়া লেন) বাসভবনে ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াণ। 





অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জি 
সুবিমল মিশ্র 


কোনো বিশিষ্ট লেখকের রচনাপঞ্জি সংকলন করা ষথেষ্ট কষ্টকর দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজ। 
অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি সংকলন করতে গিয়ে বার বার একথা মনে 
হয়েছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু লিখেছেন এবং এই রচনাপঞ্জিতে তার সব কিছু তুলে ধরা 
সম্ভব হয়নি। তিনি চল্লিশটিরও বেশি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। সেগুলি এতে উল্লিখিত 
হয়নি। সাময়িক পত্রে যদিও তিনি খুব বেশি একটা লেখেননি, তবুও কিছু লেখা অগোচরে 
থেকে যেতে পারে। 


প্রাচীন বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য | প্রোগ্রেসিভ পাব. ১৩৬২ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য | বুকল্যান্ড ১৩৬৫ 
সমালোচনার কথা | সুপ্রকাশ ১৩৬৬ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম)। মডার্ন বুক ১৩৬৬ 

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত | মডার্ন ১৯৬১ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়)। মডার্ণ ১৯৬২ 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য | বুকল্যান্ড ১৯৬৫ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (oF) | মডার্ন ১৯৬৬ 
উনিশ-বিশ। মণ্ডল বুক ১৯৬৭ 

সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ (১ম)। করুণা ১৯৬৯ 

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর ! মণ্ডল বুক। ১৯৭০ 
শরতপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ | সাহিত্যশ্রী ১৯৭৬ 

দুই নারী ও তিন নায়িকা | পুস্তকবিপণি ১৯৭৬ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (8X) | মডার্ন ১৯৭৭ 

সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ (২য়)। করুণা ১৯৮০ 

১৬ কমলাকাত্তর বঙ্গদশন (অনন্দমমোহন খাসনবিশ ছদ্মনামে) সাহিত্যলোক, ১৯৮৩ 
১৭ উনিশ শতকের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, ১৯৮৪ 
১৮ বহু বিচিত্র | সাহিত্যলোক ১৯৮৪ 

১৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫েম)। মডার্ন ১৯৮৫ 

২০ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা | উচ্চারণ ১৯৮৩ 

২১ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত । মডার্ন ১৯৬৬ 

২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (vd) মডার্ন ১৯৮৯ 
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অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাপপ্তি / ৯৫ 


বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর (পরিমার্জিত সং) দে'জ ১৯৯১ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম)। মডার্ন ১৯৯২ 

হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত (১ম)! হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি ১৯৯৪ 
চিন্তা বিচিত্তা। পুস্তক বিপণি ১৯৯৫ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চেম)। মডার্ন ১৯৯৮ 

হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত (২য়)! ১৯৯৮ 

ছাত্র সমাজের প্রতি আহান 

স্মৃতি RII TAI মডার্ন কলাম ২০০১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলার ধর্ম সাধনা ২০০২ 

হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৯ম)। মডার্ন 

স্থাতির উজানে ২০০৩ 


English Works : 


> 


২ 
৩ 


The Ramayana in Eastern India— Prajna. 1983 

History of Modern Bengali Literature— M..lern Book, 1986 
Bengal : A Short Cultural History — Bengal Studies Committee of 
Arizona State University. U.S.A. 

Modern Bengali Dictionary for Non-Bengali Reader— Asiatic 
Society, 2000. 


সম্পাদিত গ্রন্থ : 
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বাংলা গল্প TIA (১ম), সাহিত্য অকাদেমি 

জীবনের গল্প, গল্পের জীবন, জয়দীপ পাবলিকেশন, ১৯১২ 

শ্রেষ্ঠ গল্প শ্রেষ্ঠ লেখক, জয়দীপ পাবলিকেশন, ১৯৭৮ 

THEN ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, A ব. রাজ্য পুস্তক পর্যৎ 
বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রভাব, রামগতি ন্যায়রত্ব সুপ্রিম 
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস : নবীনচন্দ্র সেন, ১৯৬০ 

কুরুক্ষেত্র-_ নবীনচন্দ্র সেন 

রৈবতক কাব্য নবীনচন্দ্র সেন 

নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ-_ এ. কে. পাব. 
মহাভারত : কালীপ্রসন্ন সিংহ (চলিত ভাষায় রূপান্তর) ১-৫ম মডার্ন বুক 
সঞ্জীবচন্দ চট্টোপাধ্যায় রচনাবলি 


৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


১৩ 
১৪ 
৯৫ 


বিদ্যাসাগর রচনাবলি 

সতোন্রনাথ HE রচনাবলি 

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালফ্কার প্রবন্ধাবলি, ১৯৯৫-এশিয়াটিক সোসাইটি 

মীর মশারফ হোসেন AA (১ম) 

পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন-__ করুণা ১৩৮২ 

পুরাতন বাংলা গদ্য সংকলন ১৯৮০ 

রাখালদাস বন্লোপাধ্যায়ের রচনাসমূহ (২য়) A. ব. রাজ্য পু. প. 

বাঙালীর ধর্ম ও দশনচিস্তা__ নবপত্র, ১৯৮০ 

বিশ্বাবিবেক শেশ্করীপ্রসাদ বসু ও মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সহ), বাক্‌ সাহিত্য ১৯৬৩ 

আধুনিক কবিতা সমুচ্চয়__ সাহিত্য অকাদেমি 

শশিভূষণ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত নবচযার্পদ, ক.বি. ১৯৮০ 

আধুনিক ভাষার আঅভিধান-_ (১ম) Bf. ১৯৯১ 

FACT (আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪ 

বাঙালির গান-__ দুর্গাদাস লাহিড়ি (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)-২০০১ 

পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত পুস্তক বিপণি ১৯৮৯ 

শতবযের আলোকে TANI সেনগুপ্ত (সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত সহ) 
ক্যালকাটা পাব. ১৯৮৭ 

বিষয়: প্রবন্ধ: (প্রধান সম্পাদনা- ক্যালকাটা পাব. ১৯৯০ 

যতীন্রনাথ সেনগুপ্ত MITTS সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত সহ) ক্যালকাটা পাব.। 

গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরক্র-_ ক.বি. সাহিত্য পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩৬৭-৬৮ 
পৃঃ ১৬৮-১৯১ 

শশিভূষণ দাশওপ্ত-_ ক.বি. সাহিত্য পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৯৭০ পৃঃ ১৬৪-১৮০ 

বাংলা এম.এ. NEPI বিবর্তন-- এ ওয় বর্ষ ১৯৭৫ পৃ: ১৫৮-১৭২ 

রায়বাহাদূর খগেন্দরনাথ মিত্র_ এঁ ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৯৭৯-৮১ পৃঃ ৯-১২ 

টলস্টয়ের গদ্য কাবিতা-_ এ ws বর্ষ পৃঃ ১৫২-১৫৯ 


সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ 
১ রবীন্দ্রনাথ ও উনবিংশ শতাব্দী। শতবাধিক জয়ন্তী উৎসর্গ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রধান 


সম্পাদক ১৯৬১। পৃঃ ২৪০-২৬১ 


২ বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য। বিশ্ববিবেক (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. শঙ্করীপ্রসাদ বসু 


ও শঙ্কর সম্পাদিত) বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৩। পৃঃ ৩৪২-৩৫৮ 


৩ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। শতবরষের আলোয় (অসীমা মিত্র সম্পাদিত) ১৯৬৯ পু. 


১৯৩-২০৩ 


৪ বিদ্যাসাগর ও বাঙালি। শতবর্ষ স্মরণিকা বিদ্যাসাগর কলেজ ১৯৭২। পৃ. ৩১৫-৩১৯ 
৫ স্মৃতির পটে-_- সূব্ণলেখা, কলি. বিশ্ব. ১৯৭৪ । পৃ. ৩৮৪-৯২ 
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অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জি / ৯৭ 


শশিভূষণ দাশগুপ্ত সুব্ণলেখা-- কলি, বিশ্ব, ১৯৭৪। পৃ. ৪৪১-৪৫১ 

তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে। তারাশঙ্কর : দেশ কাল ও সাহিত্য; উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 
সম্পাদিত ১৯৭৮ পৃ: ৩২১-৩৩০ 

বাংলা মুদ্রণ ও আনন্দবাজার "Ss শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাব. ১৯৮১। পৃ: ৩৭৬-৩৮৩ 

মোহিতলাল : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। মোহিতলাল-মজুমদার : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা, 
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত, এ. মুখার্জি, ১৯৮২, পৃঃ ৪৬-৫০। 

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন? বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রহ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সমাজ, 
মেদিনীপুর, ১৯৮৪। পৃ: ৩০১-১৫ 

সুনীতিকুমার ও ভারত সংস্কৃতি। সমসাময়িক দৃষ্টিতে সুনীতিকৃমার | সম্পাদনা পল্লব 
মিত্র। নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৫। পৃঃ ১৫৪-১৫৬ 

কবি যতীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা। শতববের আলোকে কবি IRANS সেনগুপ্ত 
ক্যালকাটা পাব. ১৯৮৭। পৃঃ ৭৫-৮৭ 

উনিশ শতকের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। রাতের তারা দিনের রবি উদ্জ্বলকুমার 
মজুমদার সম্পাদিত। আনন্দ পাব. ১৯৮৮। পৃঃ ৩১৮-৩২৯ 

মহাকবি কৃত্তিবাস। কবি কাভিবাস সংকলন ay, কবি কৃত্তিবাস স্মারক সমিতি, ফুলিয়া 
১৩১৫। পৃ: ২৬০-২৬৯ 

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও হাস্যরস। অপ্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মঞ্জুলী 
ঘোষ সম্পাদিত। বামা। ১৯৮৯। পৃঃ ৫-৭ 

বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাসে চৈতন্যদেব। বিষয় প্রবন্ধ! ক্যালকাটা পাব, ১৯৯০। 
Fr ১২-২৭ 

বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারত। স্মরণে মননে বিবেকানন্দ (১ম), প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত 
সম্পাদিত, ১৯৯১, পৃঃ ২৫৭-২৬৬ 

Vidyasagar and Bengali Prose. The golden book of Vidyasagar. All 
Bengal Vidyasagar Death Cent. Com 1993 p. 167-175 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ। VET মৃত্যুবাধিকী স্মারক গ্রন্থ । অশোক GE সম্পাদিত__ দি 
নিউ বুক স্টল, ১৪০০/১৯৯৪। পৃঃ ২৮৭-২৮৯ 

তারাশঙ্কর, বিশালতা ও উত্তরকাল তারাশক্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে | 
AW, ১৯৯৯। পৃ: ২৮-৩০ | 

সালতামামি। বিশ শতকের বাগালিজীবন ও সংস্কৃতি-_ শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত 
TEI স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত। পুস্তকবিপণি, ২০০০! পৃঃ ১-১০ 

প্রতিভাময়ী আশাপূর্ণা-- আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলি (১ম), মিত্র ও ঘোষ, ২০০১। 

ভারতচন্দ্রের আধুনিক পাঠক। ভারতচন্দ্র স্মারক গ্রন্থ, অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত বামা, 
2000/9804] পৃঃ ২৪-২৬ 

রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা। রবিবাসর (৩৫) ১৪১০। পৃঃ ৪২-৪৯ 

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প। রবিবাসর (৩৬) ১৪১১। পৃঃ ১৬-১৯ 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


২৬ 
২৭ 


২৮ 


২৯ 


শ্রুতিনাটক কি নাটক? প্রসঙ্গ শ্রুতিনাটক। সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত। পৃঃ ১১-১৪ 

আমাদের জগদীশদা। জগদীশ ভট্টাচার্য অশীতিবর্য পূর্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি সম্পা. 
গোপীমোহন সিংহরায় পৃঃ ৩৮-৩৯ 

বখতিয়ারের নবদ্বীপজয়। ইতিহাস ও সংস্কৃতি : আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ 
স্মারক এছ, পৃ: ৬৭-৮১ 

স্মৃতির পটে পঞ্চানন TEA ড. পঞ্চানন মণ্ডল স্মারক এন্থ-_ রাঢ় গবেষণা পর্যদ। 
শান্তিনিকেতন পৃ: ২০৬-২০৭ 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ 


পোর্তুগিজ মিশনারি ও বাংলা গদ্য (১ম) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

ওই (২য়) বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৪ পৃ: ১৯৩-২০৩ 

প্রাচীনকালে দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র-_ সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা, সংখ্যা ৬২ সং 

পৃঃ ১৮২-১৯০ 

প্রমথ নাথ ও “বিদ্যাসুন্দর বৃত্ত-_ কথাসাহিত্য শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৩। পৃ: ১৩০২- 
১৩১৮ 

প্রশ্ন উত্তর। কবি. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা জন্ম শতবার্ষিকী সং. ১৯৭৬-৭৭ 
পৃঃ ১৮১-১৯০ 

বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্যপৌরাণিকতা : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বর্ষ ৮০-সংখ্যা ২ 
পৃঃ ৫৯-৭৬ 

বাংলা নাটক প্রসঙ্গ । চতুষ্কোণ (বিশেষ নাটক সংখ্যা) বৈশাখ ১৩৮৩। পৃ: ১৩৯-৪৫ 

Seog, ভাষাতত্ব ও সুনীতিকুমার__ কবি. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা ১৯৭৭-৭৮ 
পৃঃ ১০৫-১১২ 

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ সংবাদ__ কথাসাহিত্য : আষাঢ় ১৩৮৯। পৃ: ১১৪৫-১১৫০ 

রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বর্ষ ৯১ সং ২-৪ পৃঃ | 

বাংলা সাহিত্যে লঘুরস ও বিভূতিভূষণ। বাংলা আকাদেমি পত্রিকা : বৈশাখ 
১৩৯৫/১৯৮৮ পৃ: ১৩৩-১৩৭ 

বিদ্যাসাগর ও বাংলা গদ্য। বাংলা আকাদেমি পত্রিকা ১৩৯৮/১৯৯১। পৃঃ ১৫০- 
১৫৬ . 

তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সংযোজন-বিজিতকুমার দত্ত) বাংলা আকাদেমি পত্রিকা 
১৩৯৮/১৯১৯১। পৃ: ১৯৭-২০১ 

প্রথম সম্পাদক দলন-_ চলস্তিকা-_ শারদ সংখ্যা ১৩৯৯/১৯৯২ পৃঃ ১১৫-১১৮ 

তিনি ছিলেন মানুষের কবি__ কোরক (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা) ১৯৯২। পৃ 
১০-১২ 

পুরাতন যুগে বাঙালি এঁতিহ্যের স্বাতন্ত্--_ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা ১৪০৭। মে 
২০০০ পৃ: ১-১৯ 


অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যার : Aas / ৯৯ 
 গ্রন্থঝণ 


১ বাঙালির সাংস্কৃতিক দ্িগন্ত। উজ্জ্বলকুমার ম্জুমদার সম্পাদিত। পুস্তক বিপণি, 
২০০১। 

২ স্মৃতি বিস্মৃতির দর্পণে-_ ২০০১। 

৩ স্মৃতির উজানে_- ২০০৩। 

৪ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা। সংখ্যা ১৬, মে ২০০৪ 

৫ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সংবর্ধনা পুস্তিকা ২০০১ 





MAPA 





| ভ্ঞানতাপস ওঁতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাস 
তুঘারনাথ রায়চৌধুরী 


রাত তখন ৪-৩৫। ২২শে নভেম্বর, ২০০৩। চলে গেলেন প্রবীণ এ্রতিহাসক দিলীপকুমার 
বিশ্বাস। মৃত্যুকালে তীর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি মগ্ন ছিলেন গবেষণা 
ও অধ্যাপনা কার্যে । লিখেছেন বহু মননশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক, দিয়েছেন অনেক 
সারগর্ভ বক্তৃতা। কিন্তু সে সবের মূল্যায়ণের সময় এখনও আসেনি। আমরা তার এতই 
নিকটবর্তী যে. আমাদের পক্ষে তার সমগ্র কীর্তির সঠিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন বোধকরি এই 
মুহূর্তে সম্ভব নয়। তথাপি আজীবন সাধনায় ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে কীতিসৌধ 
নির্মাণ করে গেছেন তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। 

' আচাৰ্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে পিতামহ দ্বিজদাস বিশ্বাস ব্রান্মধর্ম গ্রহণ করায় 
সমাজে পরিত্যক্ত হয়ে পৈতৃক বাসভূমি শান্তিপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ 
করেন। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুর ফলে সংসার অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করে যান। সেই কথা 
স্মরণ করে শাস্ত্রী মহাশয় তার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দিলীপকুমার বিশ্বাসের জন্ম হয় 
৭ জুলাই, ১৯২০, কটকে মাতুলালয়ে। পিতা জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ও মাতা, কটকের খ্যাতনামা 
সাংবাদিক বিশ্বনাথ করের কন্যা, নর্মদা দেবী। পিতা পেশায় ছিলেন বিচারক; মাতা ১৯১৫ 
সালে কলকাতার বেথুন কলেজের বি. এ.। তার মাতুলালয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক অন্নদাশংকর 
রায়ের ছিল বিশেষ হৃদ্যতা। সেখানে অনিন্দ্যকান্তি শিশু দিলীপকুমারকে দেখে তার এত ভাল 
লেগেছিল যে পরবর্তীকালে লেখা তার ডাকনামটি (বাদল) তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। পিতার 
বদলির চাকরি হওয়ায় দিলীপকুমারকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছোটবেলায় কাটাতে 
হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থাকাকালীন বাড়ীতে মায়ের কাছে কিছুকাল পড়াশুনা করবার পর বালক 
দিলীপকুমার চলে আসেন পিতার কর্মস্থল তমলুকে। সেখানে এসে হ্যামিলটন স্কুলে ভর্তি হন। 
ওখানে তার সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালের আর এক প্রখ্যাত এঁতিহাসিক অমলেশ ব্রিপাঠী। 
কয়েক বছর পর পিতার বদলির সঙ্গে সঙ্গে মাতা ও পুত্র-কন্যা চলে যান বর্তমান বাংলাদেশের 
বরিশালে। সেখানকার পিরোজপুর স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে দিলীপকুমার কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৪০- 
এ ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাসে এম.এ. করার জন্য । দুবছর পর ১৯৪২ সালে তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের 
হলেন সেই সময় সমগ্র ভারতে গান্ধীজীর “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের যে স্রোত বয়ে গিয়েছিল 
তরুণ দিলীপকুমারের সাধ্য ছিল না তার থেকে দূরে সরে থাকার। তিনিও ভেসে গিয়েছিলেন 
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সেই ANG | কারণ, পূর্ব থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি 
যে কেবল অবহিত-ই ছিলেন তা নয়, কিছুদিন তিনি ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতির পদেও আসীন 
ছিলেন। তখন কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার ভয়ে অনেকেই শহর ত্যাগ করে মফস্বল বা 
গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। দিলীপকুমারের পরিবারের লোকজনও বোমার ভয়ে তমলুকে 
আশ্রয় নিলে তিনি মানিকতলার এক মেসে এসে ওঠেন। সেখানে তার পূর্ব পরিচিত উদয়ন 
ও তার ভাই সম্বরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাদের সঙ্গে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক 
পার্টির নেতাদের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে এ দলের সঙ্গে দিলীপকুমারেরও যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়। যদিও তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, তবুও তাদের সঙ্গে আন্দোলনে 
যোগ দিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধা করেন নি। প্রথমদিকে তাদের কাজ ছিল প্রচার। “ফ্রি ইন্ডিয়া 
বুলেটিন’ নামে দু-আনা দামের এক পত্রিকা প্রকাশ করে ডালহাউসি স্কোয়ারে তারা বিক্রয় 
করতেন। এছাড়া প্রচারপত্র ও পোস্টার বিতরণ করাও ছিল তাদের কাজের অঙ্গ। পরে 
আত্মগোপনকারী রামমনোহর লোহিয়ার নির্দেশে এক শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে 
তারা দলের হয়ে প্রচার চালাতে লাগলেন। পুলিশের নজর এড়াবার জন্য মাঝে মাঝেই তাদের 
স্থান বদল করতে হত, কিন্তু অর্থসংকটহেতু মাস দেড়েক পর এই প্রচারকার্ধ তাদের বন্ধ করে 
দিতে হয়। 

স্বাধীনতা সংগ্রাম যোগ দিলেও সারস্বত বন্দনা সমানে চলেছিল। এম. এ. পাশ করার 
পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কারমাইকেল অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
তত্বাবধানে ‘সূর্যোপাসনা’ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। জ্ঞানরাজ্যে সেই যে তার পথ চলা 
শুরু হল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য রামমোহন 
অন্বেষাকেই গবেষণার প্রধান বিষয় হিসাবে বেছে নেন। 

ইতোমধ্যে কর্মজীবনে প্রবেশ করে শান্তিনিকেতনে ১৯৪৪-এ সহকারী গ্রন্থাগারিক 
হিসাবে যোগদান করেন। গ্রস্থাগারিক ছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পরের 
বছর (১৯৪৫) কলকাতার সিটি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা লাভের 
পর একমাসের জন্য সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। এর মধ্যে দেশবিভাগের ফলে এদেশ 
থেকে অনেক মুসলমান অধ্যাপক পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় সরকারী কলেজগুলিতে বহু শুন্য 
পদের সৃষ্টি হয়। সেই সময় তার শিক্ষক সুবোধচন্ত্র সেনগুপ্তর উপর 2 সব শূন্য পদ পূরণ 
করার ভার দেওয়া হয়েছিল। তারই সুপারিশ অনুযায়ী তিনি সরাসরি কৃষ্ণনগর কলেজে 
১৯৪৮ সালে অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন সেখানে চার বছর কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনার 
পর ১৯৫২ সালে দার্জিলিং-এ বদলি হন। দার্জিলিং-এ থাকার সময়েই ১৯৫৩ সালে 
সুধেন্দুকুমার দাসের কন্যা শ্রীমতী ভারতী দাসের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দু বছর 
পর ১৯৫৪ সালে আবার বদল হলেন কোচবিহারে । সেখান থেকে ১৯৫৭ সালে আসেন, 
কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে । এখানে এসে তিনি আবার ফিরে পেলেন তার আবাল্য সুহৃদ 
এঁতিহাসিক অমলেশ ব্রিপাহীকে। এখানে সুদীর্ঘ ১১ বছর অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৬৯-এ 
আবার বদলি হন রাস্তার অপর পারে অবস্থিত সংস্কৃত কলেজে । সেখান থেকে ১৩ বছর পর 
১৯৮২-তে অবসর গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যপনার সময়েই ১৯৬০-এ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপক রূপে 
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যোগদান করেন। একটানা ২৪ বছর এ বিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সরকারী কলেজ 
থেকে অবসর নেবার পরও দুবছর তিনি সেখানে পড়িয়েছেন। অবশেষে ১৯৮৪-তে 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 

চাকরি থেকে অবসর নিলেও শিক্ষাদান ও গবেষণার সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। 
১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপনায় 
ব্যাপৃত ছিলেন। স্বীয় কর্ম ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ “রামমোহন সমীক্ষার জন্য তিনি রবীন্দ্র 
পুরস্কারে ভূষিত হন। এই মহামূল্যবান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। 
এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩৬৭ 
থেকে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সারা জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ তিনি 
অলংকৃত করেছিলেন। ১৩৮৫ থেকে ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক এবং ১৩৯৯ 
থেকে ১৪০৩ পর্যন্ত এর সভাপতির পদে আসীন ছিলেন। মাঝে কিছু সময় সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষৎ-ও তাকে সহ-সভাপতি রূপে পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ যখন চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে সেই সময় (১৯৯০-৯২) নিজের অনেক 
মূল্যবান সময় ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানটির সংকট মোচনের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেছিলেন তা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। জীবনের শেষদিকে বহু গুণমুগ্ধ ভক্ত ও 
শুভার্থীর একান্ত অনুরোধে পরপর দুবার ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ কলকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপতির পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন। 

এতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাস-এর প্রধান আলোচ্যবস্ত ছিল উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিঘাতে এদেশের সমাজ ও চিস্তাজগতে যে আলোড়ন উঠেছিল তার 
পটভূমিকায় রামমোহন রায়-এর মানসলোকের সামগ্রিক মূল্যায়ন। এ বিষয়ে তার মহৎ কীর্তি 
অবশ্যই “রামমোহন ATP) ১৯৬২-তে যখন প্রয়াত প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সহযোগিতায় সোফিয়া ডবসন কলেট রচিত ‘The Life and Letters of Raja Rammohun 
Roy’ নৃতন সংস্করণের যুগ্ম সম্পাদনা করেন তখন থেকে রামমোহনের সামগ্রিক রূপ 
নিয়ে এক গ্রন্থ রচনার চিন্তা তার মনকে নাড়া দিতে থাকে। তারপর সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে 
রামমোহন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ফল “রামমোহন সমীক্ষা’ (১৯৮৩)। এটি কোন 
প্রথাগত জীবনচরিত নয়। এখানে তিনি তার চিন্তা-ভাবনার পরিপূর্ণ রূপের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় 
করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, “আমাদের জাতীয় জীবনে রামমোহনের চিন্তা 
উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হতে Bas করে ১৮১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় তার 
WHS বসবাস আরম্ভ হবার সময় থেকে। তার ভারতত্যাগ (১৮৩০) ও বিদেশে মৃত্যুর 
(১৮৩৩) পরেও এই প্রভাবের স্রোত কেবল যে অব্যাহত ছিল তা নয়, ক্রমশ তা আরও প্রবল 
ও বহুমুখী হয়ে উঠেছিল।... কোন ও বিশিষ্ট ভাবধারার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় 
বাহ্যঘটনাভিস্তিক এঁতিহাসিক কালক্রম সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। তবু মনে হয় ১৮১৪-১৫ 
থেকে আনুমানিক ১৮৫৫ পর্যন্ত সময়কে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কালসীমা ধরলে খুব বেশী ভুল 
হবে না।” 

এখানে গ্রন্থকার নিজেই তার গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। তিনি 
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দেখিয়েছেন বেদ-উপনিষদের কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রবহমান 
আধ্যাত্মিক চেতনার স্রোতের সঙ্গে প্রতীকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতের মিলনের ফলে যে 
কালোপযোগী নূতন জীবনাদর্শের সুচনা হল তা কিভাবে রামমোহনের চিন্তীধারাকে প্রভাবিত 
করেছিল। তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল “বিশ্বমানবের একজাতিত্বের” কথা ঘোষণা করার। সেই 
অর্থে তাই তিনি ছিলেন ‘বিশ্ব-পথিক’। হিন্দু ও এক্নামিক শাস্তগ্রন্থগুলি গভীর অভিনিবেশ 
সহকারে অধ্যয়নের ফলে অর্জিত মুক্ত ও উদার জীবনবোধের উপর পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার 
প্রভাবের ফলে তিনি এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন। তীর মানসলোকের 
পূর্ণাঙ্গ রূপের যথাযথ বিশ্লেষণ পূর্বক “ভারত-পথিক, রামমোহন কিভাবে “বিশ্ব-পথিক' 
রামমোহনে উত্তীর্ণ হলেন সেটা বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য। 
রামমোহনের কীর্তি ও মনীষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও 
চিন্তানায়ক রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ণ তার পূর্বে এমনভাবে কেউ করেন নি। এই অর্থে 
রামমোহন সমীক্ষা” একটি অভিনব গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থে আলোচিত পঞ্চম অধ্যায় বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে। এই অধ্যায়ের বিষয় ‘রামমোহন রায় ও সমকালীন ইউরোপীয় 
প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতসমাজ'। এই অধ্যায়ে দিলীপকুমার বিশ্বাসই সম্ভবতঃ প্রথম 
বিস্তারিতভাবে দেখালেন যে খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত আলাচনার জন্য রামমোহনকে Re, গ্রীক, 
ল্যাটিন, সিরিয়াক, প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন করে এই সমস্ত ভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
ag কিভাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল। অনেকের-ই হয়ত জানা আছে যে জীবনসায়াহ্ছে 
রামমোহন ইংলন্ডে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯শে এপ্রিল, ১৮৩৩ 
খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের এক পত্র উদ্ধার করে গন্থকার প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেছেন যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকর্ষণ সত্বেও তার পিতা রবার্ট ওয়েনের 
TRTI ও ধর্মবিরোধিতার ফলে সেই আন্দোলনের সঙ্গে রামমোহনের কোন প্রত্যক্ষ 
যোগসূত্র রচিত হতে পারে নি। এই পত্রে তিনি লিখেছেন 
It is not necessary either in England or in America to oppose religion 
in promoting the social domestic and political welfare of their 
inhabitants particularly a system of religion which inculcates the 
doctrine of universal love and charity. Did such philanthropists as 
Locke or Newton oppose religion? They rather tried to remove 
perversions gradually introduced in religions... I grieve to observe 
that by opposing religion your most benevolent father has hitherto 
impeded his success. 
এই গ্রন্থের পরিপূরক দুই খন্ডে সম্পাদিত Raja Rammohun Roy’s Correspond- 
ence (১৯৯২ ও ১৯৯৭)। কলেটের গ্রন্থ সম্পাদনার সময় (১৯৬২) থেকে যে রামমোহন 
অন্বেষা শুরু তা তিরিশ বছর পরেও ছিল সমানে অব্যাহত। পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারী ও 
ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও মহাফেজখানা থেকে গভীর অনুসন্ধান ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে যে 
সকল পত্র সংগ্রহ করে সর্টীক সম্পাদনা প্রকাশ করেছেন সেগুলি প্রায় সবই ইংরেজিতে 
লিখিত! এর মধ্যে ডোভার থেকে পুত্র রাধাপ্রসাদ-কে লেখা একটি বাংলা পত্র (নং. ৮৭এ, 
২য় খন্ড) এবং লন্ডন থেকে প্যারিসে গার্সযা দ্য তাসী-কে লেখা একটি হিন্দুস্থানী পত্র (নং. ৬৫, 
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২য় খন্ড) তিনি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া, তার স্বাক্ষর সম্বলিত তিনটি বাংলা 
চিরকুটও এর মধ্যে রয়েছে। এই সব পত্রপুচ্ছ থেকে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও চিত্তবৃত্তির এক 
অভিনব পরিচয় আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ভাগলপুরের কালেক্টর স্যার ফ্রেভারিক 
হ্যামিলটনের অপমানকর আচরণের প্রতিবাদ করে ১৮০৯ সালে লর্ড মিন্টো-কে লেখা তাঁর 
পত্রেই প্রথম ভারতীয় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল বলে দিলীপকুমার বিশ্বাস মনে 
করেন। এর ফলে হ্যামিলটন সাহেব eS হয়েছিলেন। 

১৮১৯-এ হোরেস হেম্যান উইলসনকে লিখিত তার দুটি পত্র (নং. ৫ ও ৬) থেকে 
শঙ্করাচার্যের কাল নিয়ে দুজনের মধ্যে যে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল তা জানা যায়। 
সম্পাদকের সংগৃহীত পত্রাবলী থেকে সতীদাহ, পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা প্রভৃতি 
আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় যেমন 
পাওয়া যায়, তেমনি ইউনিটেরিয়ান আন্দোলনের নেতৃবর্গের (রেভাঃ জেয়ার্ড স্পার্কস্‌, এইচ. 
টেলর, ডেভিড রীড এবং উইলিয়াম আযাডাম) সঙ্গে যোগসূত্রের কথাও তার লিখিত পত্রগুলি 
(নং. ১১, ১২, ১৬, ২১ ও ২৮) থেকে জানা যায়। রামমোহনের গভীর কূটনৈতিক জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায় তার লিখিত এক পুস্তিকা থেকে। এখানে তিনি রেসিডেন্ট স্যার চার্লস 
প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় দিলীপকুমার বিশ্বাস সংগৃহীত 
পূর্ববর্তী রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার রস-এর লেখা এক পত্র। সরকারের রাজনৈতিক সচিব জি. 
সুইনটনকে লিখিত এই পত্রটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করে সম্পাদক দেখিয়েছেন যে রস-এর মতে 
বাদশাহকে অন্যায়ভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংলন্ডে আগমন 
থেকে ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে বিস্টলে ba মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছরে লিখিত 
রামমোহনের চিঠিপত্র নিয়ে সংকলিত দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদক মনে করেন 
প্রধানতঃ যে তিনটি কারণে তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন সেগুলি হল-_ (১) দিল্লীর 
বাদশাহের দৌত্য, (২) বেন্টিষ্কের সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে 
প্রেরিত ধর্মসভার আপীলের বিচার এবং €৩) ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও আবেদনের দ্বারা 
স্বদেশবাসীর কল্যাণের জনা কোম্পানীর নৃতন সনদকে প্রভাবিত করার একান্তিক ইচ্ছা। 
সম্পাদক আরও মনে করেন যে পাশ্চাত্যে গিয়ে সেখানকার সভ্যতার স্বরূপ আবিষ্কারের এক 
অদম্য বাসনাই ছিল তার বিদেশযাত্রার চালিকাশক্তি। তাই তিনি বলেন 


Apart from the immediate objects there was however a far deeper 
motivation at work behind Rammohun Roy’s journcy to the west 
which must not be lost sight of. It was in a very real sense a personal 
“quest for the soul’ of the western civilisation by delving deep into its 

genius and cthos at its own citadel. ' 


নিজের আত্মজৈবনিক পত্রে নেং ৮৮) রামমোহন বলেছেন যে তার বিদেশ যাত্রার 
পিছনে ছিল এক “strong wish to visit and obtain by personal observation a more 
thorough insight into its manners. customs, religion and political institutions.” 


এঁতিহাসিক দিলীপকুমারের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তার রামমোহন 
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সংক্রান্ত গবেষণাগ্রস্থগুলির মধ্যে। এগুলি ছাড়া আর যে সকল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন 
সেগুলি গভীর গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফসল হলেও রামমোহনের মত কোন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি বা বিশেষ অঞ্চল বা কোন নির্দিষ্ট কালপরিধির উপর সামগ্রিক আলোচনা তাতে নেই। 
এই সকল রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি অনুবাদ গ্রন্থ ও একটি গ্রন্থের সম্পাদনা। 
অনুদিত গ্রন্থটির মধ্যে একটি ১৯২৩-এ প্যারিসে প্রকাশিত Jean Przyluski-র La Legessde 
de I’ Empereur Asoka | এই গ্রন্থটির দুটি অংশ। প্রথমাংশে লেখক মৌর্য সম্রাট অশোককে 
ঘিরে অশোকাবদানে যেসব কাহিনী ও ধ্যানধারণা লিপিবদ্ধ আছে তার বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি ৩০০ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক ভিক্ষু ফা-কি'ন কৃত অশৌকাবদানের চৈনিক 
তর্জ্জমা A-yu-wang-chuan-44 ফরাসী অনুবাদ! যেহেতু গ্রন্থটির প্রথম অংশেই Przyluski- 
a মৌলিক অবদান ও আলোচনা আছে, অনুবাদক তাই প্রথমাংশের সটীক ইংরেজি অনুবাদ 
বিস্তারিত আলোচনাসহ প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সালে এই অনুবাদ The Legend of Emperor 
Asoka in Indian and Chinese Texts নামে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় অনুদিত গ্রন্থটি বটকৃষ্ণ 
ঘোষের ফরাসীতে লেখা থিসিস Les Formations Nominales et verbales en-p-du 
Sanskrit! প-অনুসর্গ (suffix) নিয়ে আলোচিত এই গবেষণা গ্রন্থটি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
ভাষাতত্বের এক বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করে। এর ইংরেজি অনুবাদ করে 
দিলীপকুমার এদেশের পণ্ডিতসমাজের অনেকের কাছে বটকৃষ্ণ ঘোষের বক্তব্য পৌঁছে 
দিয়েছিলেন! এই অনুবাদ Nominal and verbal Formation in-p-in Sanskrit নামে ১৯৮২ 
সালে প্রকাশিত হয়। 

জীবনের শেষ পর্বে যে গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন বাংলার ইতিহাস গবেষণার 
ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম । এই গ্রন্থটি রাখালদাস রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড)-এর অন্তর্গত “বাঙ্গ 
tara ইতিহাস’ (দুই খন্ড)। সদ্য প্রয়াত অমিতাভ ভট্টাচার্যর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি এই গ্রন্থটি 
সম্পাদনা করেন (১৯৯৩)। সুদীর্ঘ কালের পটভূমিকায় এক Rew অঞ্চল নিয়ে লেখা এই 
মহামূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদনায় নবাবিষ্কৃত লেখ, মুদ্রা, লিখিত বিবরণ ও পরবর্তীকালের 
গবেষকদের মতামত পুষ্থানুপুজ্ঘভাবে তাদের আলোচনা করতে হয়েছে। উত্তরকালীন তথ্যার্দির 
আবিষ্কারের আলোকে যে সকল অংশ সংশোধিত হয়ে সংযোজিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়-_ গুপ্ত অভিলেখমালার তালিকা, গুপ্তোত্তর সমতট ও বর্তমান 
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ইতিহাস, শশাঙ্কের মুদ্রাব্যবস্থা, পালরাজগণের বংশ-লতিকা, 
বখ্তিয়ার খল্জির নদীয়া আক্রমণের প্রকৃতি ও কাল-নির্ণয়, বাংলা-টীন সম্পর্ক, ত্রিপুরা 
রাজবংশের কালক্রম ইত্যাদি। এই সম্পাদনার কাজ, বিশেষ করে দ্বিতীয় খন্ডর আলোচনা 
করতে গিয়ে অধ্যাপক দিলীপকুমার ফার্সী ভাষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। কারণ 
ফার্সী না জানলে মধ্যযুগীয় বাংলার মুদ্রার সার্থক পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়;অপরের উপর নির্ভর 
করতে হয়। ফলে এ বৃদ্ধ বয়সেও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তিনি এক নূতন ভাষা শিক্ষা শুরু 
করেন। 

উপরি উক্ত গ্রস্থরাজি ছাড়া “ভারতবর্ধীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা’ নামে এক 
পুস্তিকা ও বছ গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস’ সম্পাদনা ও 
প্রথম দিকের রচিত কিছু প্রবন্ধ পর্যালোচনা করলে আমরা এক পুরাতাত্তিক দিলীপকুমারের 
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সন্ধান পাই। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ করাই পুরাতাত্তিকের প্রধান কাজ। 
অপরদিকে সেই সমস্ত উপাদানের মধ্যে এক পারম্পর্য রক্ষা করে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে 
কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ এতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া-ই এঁতিহাসিকের 
লক্ষ্য। দিলীপকুমারের মধ্যে পুরাতান্তিক ও এঁতিহাসিকের এক আশ্চর্য সহাবস্থান লক্ষ্য করা 
যায়। তার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র আলোচনা করলে দুটি প্রধান ধারার সন্ধান পাওয়া যায়-_ 
প্রাচীন ও আধুনিক কাল। এই দুই ধারার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধারা এসে মেশার ফলে সৃষ্টি হল 
এক ত্রিবেণীসঙ্গম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে কোনরূপ নির্দিষ্ট 
কালক্রমের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত নয়। সভ্যতার ইতিহাসে যে পারম্পর্য ও 
ধারাবাহিকতা আছে তা নদীর স্রোতের মত চির-প্রবহমান। তার গবেষণার ধারাও প্রাচীন যুগ 
থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত, যদিও গবেষণায় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য 
রামমোহন-অন্বেষাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তার নিজের কথায়, “মানবসভ্যতার 
ক্রমবিকাশের ধারায় পৌর্বাপর্য ও আভ্যন্তর এঁক্য আছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে ইতিহাসে 
চূড়ান্তভাবে কোন কালবিভাগ স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। তা সত্বেও এঁতিহাসিকগণ 
সচরাচর তাদের গবেষণাকর্ম সুনির্দিষ্ট কালপরিধির ভিত্তিতেই নির্বাহ করে থাকেন। কোন 
সভ্যতার তিন বা চার হাজার বছরের ইতিহাসের সমগ্র রূপরেখা সাধারণভাবে আয়ত্ত করা 
সম্ভব হলেও গবেষণার জন্য ইতিহাসকে কালে বা যুগে ভাগ করতেই হয়; কেননা বিশেষজ্ঞতা 
অর্জন করাই গবেষণার লক্ষ্য। জ্ঞানকে সর্বত্র মূলানুগ ও গভীর করতে হলে আলোচ্য 
ক্ষেত্রটিকে খানিকটা সীমাবদ্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না।” ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
সনাতনপন্থী। ইতিহাস-সচেতনতার সঙ্গে স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতিটি wars একের পর 
সাজিয়ে তাদের মধ্যে এক কার্য-কারণ সংগতি রক্ষা করে যে পরিকাঠামো নির্মিত হয় 
নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন-ই হল এঁতিহাসিকের কাজ। প্রাচীন ইতিহাসবিদ 
কলহন-ও বলেছেন যে এঁতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হতে হবে রাগ-দ্বেষ বর্জিত; যদিও এই আদর্শ 
অনুসরণপূর্বক নির্মোহ দৃষ্টিতে তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
অনেক সময়-ই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে এতিহাসিক বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে 
পড়তে বাধ্য। অতএব, ইতিহাস আলেচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন 
করা একান্ত প্রয়োজন। 

চলে যাবার কয়েক বছর পূর্বে কলকাতার Institute of Historical Studies 
বর্তমানে ভারততত্ব-চর্চার ধারার উপর তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার থেকে বোঝা যায় 
যে ভারতেতিহাস বা ভারততত্ব গবেষণার জাতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যে সম্যক অবহিত 
ছিলেন তা-ই নয়, সেই আলোচনার ধারাকে কিভাবে খদ্ধ করা যায় সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ 
সচেতনও ছিলেন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারততত্ব ও ভারতীয় ইতিহাস চর্চা ও 
গবেষণাকে আপন চৌহদ্দির সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে আর চলবে না। এর আলোচনায় 
নৃতত্ব, সমাজতত্ব, ধর্ম, দর্শন, ভাষাতত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিকেও স্থান দিতে হবে। তবেই এক 
সার্থক গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। তার এই বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানসাধনার পরিচয় পাওয়া 
যায় তার রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে। এগুলির প্রতিটিতেই তার গভীর Caray ও চিন্তাশীলতার 
ছাপ সুস্পষ্ট। এক একটি প্রবন্ধ পাঠককে কেবল আলোচিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে 
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তুলতে পারে তা-ই নয়, সেই বিষয় সম্পর্কে তার চিন্তা-ভাবনাকে এক নূতন দিকের সন্ধান 
দেয়। আপন বৃত্তের বাইরে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, নট্যকলা, সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ছিল তার অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এর মধ্যে আবার ক্রীড়া, নাটক ও সংগীতে তার সক্রিয় 
ভূমিকা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। সেই ১৯৪৪-এ শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালেই 
সংগীতের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল। তালিম নেওয়া শুরু হয় প্রখ্যাত যন্ত্রশিক্পী অশেষ 
বন্দ্োপাধ্যায়ের কাছে। এসরাজে এতটাই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে মাঝে মাঝে 
তারের ঝংকারে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলতেন। পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন কাজের চাপে 
সুরলহরীর খেলায় মেতে উঠতে না পারলেও জীবন থেকে সুর কখনও হারিয়ে যায় At 
শেষের দিকে একবার এসরাজটি মেরামত করে আবার সুরসাগরে ডুব দেবার কথা ভাবছিলেন, 
কিন্তু একের পর এক শারীরিক বিড়ম্বনায় তার সেই ইচ্ছা আর ফলবতী হতে পারল AT! 
অবশেষে এল সেই চরম মুহূর্ত। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমাদের মধ্যে থেকে। তীর প্রয়াণে 
ভারতেতিহাস, বিশেষ করে বাংলার ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্র যে অনেকটাই দীন হল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই) প্রকৃতপক্ষে এতিহাসিক দিলীপকুমার ছিলেন নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। তার 
তিরোধানে সেই প্রতিষ্ঠানের-ই পতন ঘটল। 


কৃতজ্ঞতা : রচনাটিতে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য প্রয়াত এঁতিহাসিক 
দিলীপকুমার বিশ্বাস-এর সহধর্মিণী শ্রীমতী ভারতী বিশ্বীস-এর নিকট বর্তমান লেখক 
FOS | 
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শ্যামল সেনগুপ্ত 


রাজা রামমোহন রায়ের ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত এবং যথার্থ বিশ্লেষণে এঁতিহাসিক দিলীপকুমার 
বিশ্বাস বোধহয় শেষ কথা বলেছেন, এমন পুঙ্থানুপুজ্থখ বিশ্লেষণ আজ অবধি কেউই করেন নি 
যা তার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশী সময়ের প্রচেষ্টা। ১৯৫০-এর দশকের প্রথম থেকে মৃত্যু 
অবধি (২৩শে নভেম্বর, ২০০৩) এই নিরলস প্রচেষ্টা রামমোহন সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত বিষয়কে 
আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন। স্বল্প পরিসরে তার ৫০ বছরের গবেষণার চিত্রটি 
তুলে ধরা অসম্ভব বলেই কয়েকটি বিষয়মাত্র যা অধ্যাপক বিশ্বাসের একান্ত আবিষ্কার ও 
বিশ্লেষণ এখানে বলার চেষ্টা করলাম। কারণ ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকদের বিশাল কাজের মূল্যায়ন 
করা অনেকটা টর্চ জ্বালিয়ে সূর্য দেখার মত মূর্খামি। নাকি সকলের জ্ঞাতার্থে শুধু জানাতে চাই 
বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় রামমোহনের রচনাগুলি পৃষ্ঠাবদ্ধ করলে দাঁড়ায় ১৭৭৭ যেখানে 
দিলীপকুমার বিশ্বাসের রামমোহন সংক্রান্ত প্রকাশনার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৪০০০-এর কাছাকাছি। 
ভাবা যায় না কি নিরলস তারুণ্যে এই গবেষণা কাজ এমনকি গত ২০ বছর এর বেশী সময় 
ধরে অধ্যাপকের খুব কাছের ছাত্র হয়ে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে মৃত্যুর ৪/৫ দিন আগেও তিনি 
রামমোহনের চিঠিপত্র সংকলনের তৃতীয় খন্ডটি প্রকাশের ইচ্ছায় ভাবিত ছিলেন এবং সেই 
জন্য আরও বহু তথ্য তার সংগ্রহে ছিল। হঠাৎ মৃত্যুতে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের উন্মোচন 
BE হয়ে গেল। 

রামমোহন সম্পর্কিত অধ্যাপক বিশ্বাসের মাত্র কয়েকটি প্রকাশনার কিছু দিক আমাদের 
আলোচনার বিষয় বলেই কয়েকটির উল্লেখ করেই শুরু করা যাক। 


রামমোহন রায় ও হেয়ার পরিবার; ১৯৭৬, শতরূপা। 
উনবিংশ শতকে ফ্রান্সে রামমোহন চর্চা-_ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। 
দুশো বছরের রামমোহন চর্চা-_ দেশ, বর্ষ ৮৭ ১৯৯৭। 
রামমোহন রায ও গাসব্যা দ্যতাসী__ দেশ, sors | 
রামমোহনের ধর্মচিন্তা-_ রামমোহন স্মরণ, ১৯৮৯। 

' রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল-_ ১৯৭৪__ উনিশ শতকের 
বাংলার কথা ও যোগেশ চন্দ্র বাগল। 
রামমোহন সমীক্ষা সারস্কত লাইব্রেরী, ১৯৮৩। 
Life and Letters of Raja Rammohun Roy by S.D. Collct-Ed. by 
Dilip Kr Biswas and Probhat Chandra Ganguli, 1962. 
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è The Correspondence of Raja Rammohun Roy, Compiled and 
edited with notes, vol-I-Dilip Kr. Biswas. 
১০ ৯» 55 » Vol-II ed. by Dilip Kr. Biswas. 
১১ A historical survey of different appraisals of Raja Rammohun 
Roy specially since Independence— Granthana, 1998. 


22  Rammohun Roy’s memorandum on the system of land holding 
in British India— Bengal Past & Present, 1974. 


১৩ Rammohun Roy’s letters to David Reed and William 
Alexander— Bengal Past & Present, 1970. 


28 Rammohun Roy and Horace Hayman Wilson— Bengal Past & 
Present, 1973. 
উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়াও অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের বাংলার রেনেসাস 
সম্পর্কিত কিছু লেখায় রামমোহন বহু পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছেন। তবে মনে হয় রামমোহন সংক্রান্ত 
প্রায় সব লেখার (১৯৮৪ শ্রী. সাল অবধি) মূল বিষয় “রামমোহন সমীক্ষার বহু পাতা জুড়ে 
রয়েছে। এই বইটির পরিপূরক হিসাবে তার লেখা Correspondence of Raja Rammohun 
Roy-44 (দুইটি খন্ডে) ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। দায়িত্ব নিয়েই বলছি রামমোহন সম্বন্ধে 
শেষ কথা অধ্যাপক বিশ্বাসই বলেছেন যদিও শেষ নেই তার শেষ কথা কে বলবে। চিঠিপত্রের 
দুটি খণ্ডে রামমোহনের প্রতিটি চিঠি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এনে আবার নিজে নিয়ে সংগ্রহ 
করে A চিঠিগুলির পাদটীকায় উদ্দেশ্য, প্রাপকের পরিচয়, রামমোহনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং 
চিঠির কার্যকারিতা ও সফলতা সম্পর্কে অত্যন্ত গবেষণাধর্মী আলোচনা তিনি করেছেন। 
আরবী ও ফার্সী ভাষায় লেখা রাজা রামমোহনের রচনাগুলির সব কটি এখনও 
আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং এঁ দুটি ভাষায় লেখা সব রচনা সম্পর্কে জানা না গেলেও 'তুহফাৎ- 
উল্-মৃওহাহিদিন' বইটি যে তার লেখা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এটা সর্বজন স্বীকৃত। এই 
রচনায় সব ধর্মের কুসংস্কার ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। 
লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে “জবাব-ই-তুহফাৎ-_ উল্‌ মুওহাহিদিন” নামে স্বাক্ষরহীন 
ও নামবিহীন একটি ছোট বই সংগৃহীত আছে। পৃথিবী বিখ্যাত এই গ্রস্থাগারটির (যেখানে কার্ল 
মার্কস ও ফ্রেডারিক একঙ্গেলস-এর মত বিদক্ধজন পড়াশুনা করেছিলেন) ফার্সী বই এর সংগ্রহ 
তালিকায় এই বইটিকে রামমোহন রায়ের রচনা বলে ধরে নিয়ে লেখা হয়েছে “An anony- 
mous defence of Rammahun Roy’s Tuhafat-ul-Muwahhidin... against attacks of 
/orastrians”, এই বইটি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল যদিও কোন তারিখের উল্লেখ 
নেই তবুও আনুমানিক সাল ১৮২৩ নাগাদ ধরা হয়েছে। রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) 
থেকে ১৯৬৩ সাল অবধি অর্থাৎ কিনা ১৩০ বছর ধরে পণ্ডিতদের ধারনা ছিল এটি 
রামমোহনের রচনা। এই পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন S.D. Collet, ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমল হোম। যা হোক রামমোহনের 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন” বইটিকে 
জেরোট্টরিয়ান ধর্ম সম্প্রদায় তীর সমালোচনা করেছিলেন। আলোচ্য 'জবাবই....” বইটির লেখক 


| 
| 
| 


রামমোহন সমীক্ষায় অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস / ১১১ 


সমালোচকদের তীব্র জবাব দিয়েছেন। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ 
মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এঁ ‘জবাবই....’ বইটির মাইক্রোফিল্ম এনে তা 
পরিস্ফুট করে ও গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা ১৩০ বছরের ভ্রান্ত ধারনা দূর করে 
দিয়ে এক নতুন দিক্‌ খুলে দিয়েছেন রামমোহনের ভাষা বৈদগ্ধ্য বিষয়ে। অধ্যাপক বিশ্বাসের 
সিদ্ধান্ত এই রকম : 


> 


ব্রিটিশ মিউজিয়ামের তালিকায় বইটি ১৫+১ পাতা বলা হলেও আসলে এটি 
১৮ পাতা। ২টি পাতা পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি বলে তীরা বাদ দিয়েছেন। 
অধ্যাপক বিশ্বাস ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে “তত্বকৌমুদী” পত্রিকায় তিন কিস্তিতে বইটি 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন রামমোহনের লিখিত ভাষার সঙ্গে এ বইটির ভাষার 
পার্থক্য নিরূপণ করতে। 

রামমোহন নিজের নাম সই করতেন ‘Rammohun Roya’ বানানে 
‘Rammohun Roy’ নয়। বানানটি লক্ষণীয় Raya কিন্তু Roy নয়। 
শেষের দুটি পাতার বিষয়বস্তু জানবার উপায় নেই। 

বইটি শেষ হয়েছে একটি অর্ধসমাপ্ত বাক্যে। রামমোহন কোন বইতে এ ধরনের 
খাপ ছাড়া কাজ করেন নি। 

১৮২০ সালে রামমোহনের প্রকাশিত বই ও রচনার সংখ্যা ৮টি এবং 
প্রত্যেকটিই তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। 

বিনয় প্রকাশ রামমোহনের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এখানে সেটির Pema নেই। 
অধ্যাপক বিশ্বাস বার বার পড়ে লক্ষ্য করেছেন যে এক জায়গায় লেখক 
লিখেছেন “May the exalted God give him peace and safety”. অর্থাৎ 
রামমোহনের ভাল চেয়ে সম্মান জানিয়েছেন। এই ব্যাপারটি কারো নজরে 
আসেনি এর আগে। 


বইটির লেখক যে নিশ্চিতভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন রামমোহন 
অনুরাগী তার প্রমাণ যে বইটি তিনি শুরু করেছেন “বিসমিল্লা রহমানর্‌ রহিম” 
উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। ইস্লাম ধর্মের প্রতি রামমোহনের অসীম শ্রদ্ধা থাকা 
সত্বেও এ ধরনের ভাষা তিনি কখনও ব্যবহার করেননি। 

রামমোহন কখনও তার লেখায় কটুভাষা ব্যবহার করেননি কিন্তু এ বইটিতে 
উগ্র ও অশালীন ভাষার ব্যবহার লক্ষ্যের বিষয়। অধ্যাপক বিশ্বাস লিখেছেন 
“ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কে সংযম ও শালীনতা উভয় পক্ষেই অবলম্বনীয়, এই ছিল 
রামমোহনের অভিমত” (রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৫৮৩), এ বিষয়ে রাজার 
নিজস্ব বক্তব্য ছিল “We must recollect that we have engaged in sol- 
emn religious controversy and not retorting abure each other” — 


(Brahmancel magazine) আজ সবাই মেনে নিয়েছেন এ “জবাবই 
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তুহফাৎ_- উল্‌-মৃওহাহিদিন” বইটি রামমোহনের লেখা নয় যদিও লেখকের 
নাম জানা যায়না, তবে তিনি রামমোহন অনুরাগী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত 

একজন। 
সাধারণতন্ত্রের উপর রামমোহনের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল অগাধ এবং তিনি নিশ্চিত 
ছিলেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভবিষ্যৎ ভারতের নিয়ন্তা হবে। তার এই ধারণাটি আজ সর্বজন 
স্বীকৃত। প্রথম জীবনে যদিও রাজার ইংলন্ডের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের উপর আস্থা ছিল কিন্ত 
জীবনের শেষ পর্বে ইংলন্ড বাসের সময় তাদের সংবিধানের শুন্যগর্ভতা রাজতন্ত্রের প্রতি তার 
আস্থা হারায়। ইংলন্ডে তার অন্তরঙ্গ মহলের একাংশের ধারণা হুয়েছিল যে তিনি সাধারণতন্তরে 
বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। জেমস্‌ সাদারল্যান্ড অথবা স্যান্ডফোর্ড আর্নটের মত ব্যক্তিরা, যারা 
তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাদের উক্তিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (রামমোহন 
সমীক্ষা, পৃ. ২৫) যদিও এই দুই ইংরেজ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেই এড়িয়ে গেছেন। প্রতিনিধিমূলক 
TASES যে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা তা তিনি বিশ্বাস করতেন তা এখনও অনেকেই জানেননা বলেই 
তার রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভুল ব্যাখ্যা করে তাকে অন্যভাবে সর্বদাই অহেতুক তার 
সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস একটি এঁতিহাসিক তথ্য 
উন্মোচিত করে প্রমাণ করেছেন যে তিনি ইংরেজ জাতি বা তাদের রাজতন্ত্রের পুষ্ট ব্যক্তি নন। 
লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস থেকে একটি ৯৮ ৭ পাগুলিপি ১৯শে মার্চ, ১৯৩২-এ লেখা উদ্ধার 
করেছেন যার বিষয় এই রকম : লন্ডনে এক স্বনামধন্য মহিলার গৃহে অনুষ্ঠিত এক সান্ধ্য 
বৈঠকে এই পাপগুলিপিটির লেখকের সঙ্গে রাজার পরিচয় হয়। তিনি সেই সাক্ষাৎকারটি 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারটি এ অফিসের কর্মী শ্রীমতী জেন ব্যাবিংটন 
১৯৭২ সালে অধ্যাপক বিশ্বাসকে দেন। প্রতিলিপির উপর লেখা ছিল No M.SS, Number 
yet, will be accessioned later. এ বৈঠকেই রাজতন্ত্রের প্রতি তার বিরাগ প্রকাশ পেয়েছিল 
এবং এই বীতশ্রদ্ধ ভাবটি ছিল এই রকম : “When I first came and saw the word 
‘Royal’ associated with them”. ভাবতে অবাক লাগে তার রাজনৈতিক রসিকতার মাত্রা 
এমন এক সময় পরাধীন ভারতের রামমোহন লন্ডনে বসে ইংরেজ রাজকে ব্যঙ্গ করেছেন 
ইংরেজবাসীদের সামনে যারা এই শুনে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। দিলীপকুমার বিশ্বাসের 
আবিষ্কৃত এই প্রমাণপত্র রামমোহন সমালোচকদের নিশ্চয় ভাবাবে। এর আগে আমরা দেখেছি 
তার চিঠিপত্রে তিনি আমেরিকা যাবার কথা ভাবছেন এবং ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ যে তাকে 
যৌবন থেকেই আকর্ষণ করেছিল সে ব্যাপারে বিশদ প্রমাণ অধ্যাপক বিশ্বাস বেশ কিছু চিঠি 
খুঁজে প্রণালীবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন তার ‘Correspondences of Raja Rammohun Roy, 
Vol-I বইটিতে। ইংরেজ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের ধারনার কয়েকটি অমূল্য 
উপাদান অধ্যাপক বিশ্বাস ইংলন্ডের বহু গ্রন্থাগার ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন যার মধ্যে একটি ছিল 
রাজার নিজ হাতে লেখা ব্রিটিশ ভারতের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি স্মারক পত্র। এইটি 
দিলীপকুমার বিশ্বাস নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের কাগজ পত্রের 
পোর্টল্যান্ড সংগ্রহ থেকে খুঁজে পান। এটি ৯ পৃষ্ঠার (১৩৮ * ৮) পাণ্ডুলিপি এর পেছনে 
পেনসিল দিয়ে পরিষ্কার লেখা “Rammohun Roy— Rynt Regns / 5 Dec”. এই 
পাণ্ডুলিপিটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৩৬ বছর পরে লেখা হয়েছিল যা ৫ই ডিসেম্বর ১৮২৯ 
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সালে সরকারী দপ্তরে দাখিল করা হয়। এই ‘Long Memorial’ এর বিষয়বস্তু আমাদের 
অনেকেরই জানা যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় তবুও বলা প্রয়োজন মনে করছি যাঁরা জানেন 
না তাদের জ্ঞাতার্থে যে রামমোহন দেখিয়েছেন বিগত ৩৬ বছরের মধ্যে “জমিদারেরা একটি 
নির্দিষ্ট হারে সরকারকে খাজনা দিয়েছে এবং এছাড়া পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনে ও 
অনবরত নানা ছুতোয় রায়তের উপর কর বৃদ্ধি করে নিজেরা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। অপরপক্ষে 
নিয়মিত কর বৃদ্ধি ও শোষণের ফলে এই সময়ের মধ্যে রায়তের অবস্থা হয়ে উঠেছে 
শোচনীয়... নানা অবৈধ আদায়ের ছারা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে”। 

(রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৫৫৯)। 
অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস এই স্মারক লিপিটি উদ্ধার করে ও সেটি বিশ্লেষণ করে 
রামমোহন চর্চায় নতুন মাত্রা দিলেন তা হলা (ক) পড়ে থাকা মূল্যবান পাখুলিপিটি উদ্ধার খে) 
রামমোহনের ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত ভাবনার সময়কাল। অধ্যাপক বিশ্বাসের ভাষায়, “এ যাবৎ 
প্রায় সকলেই মনে করে এসেছেন যে ভার কালের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যা 
সম্পর্কে রামমোহনের যা বক্তব্য ছিল তা তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৮৩১--৩২ সাল 
সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গেই প্রথম প্রকাশ করেন এবং WOR গ্রস্থাকারে মুদ্রিত 
করেন। কিন্তু উক্ত রচনাগুলিতে প্রতিফলিত রামমোহনের অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তা এমন পরিণত 
ও.অর্তৃষ্টি সম্পন্ন যে পাঠকের স্বভাবত মনে হয় এগুলির পশ্চাতে নিশ্চয় দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি 
ছিল। রামমোহনের প্রাক্‌ ১৮৩১ রচনায় এরকম ইঙ্গিত আছে যদিও তা এতকাল গবেষকদের 
দৃষ্টি সমুচিতভাবে আকর্ষণ করেনি।” এই কথা লিখে অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস তার 
বক্তব্যের সমর্থনে স্যার জন বাউরিংকে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮২২ সালের লেখা একটি চিঠি 
উদ্ধৃত করেছেন। চিঠির প্রথমেই রামমোহন লিখেছেন “Having been principally en- 
gaged in completing my final appeal to the Christian Public I could not pay the 
attention to my intended long memorial.” ১৮২২ খ্রিঃ নাগাদ সময়ে ধর্ম বিষয়ক ঘোর 
তর্কযুদ্ধের মধ্যেও রামমোহন এই ‘Long Memorial’ লিখতে ব্যস্ত ছিলেন এবং “১৮২২ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এর খসড়াটি তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, কিন্ত 
মুঘল যুগের কিছু দলিল পত্র এখন পর্যন্ত তার হস্তগত না হওয়ায় এটির উপসংহার করেন 
নি। এ পৰ্যন্ত যারা উল্লিখিত পত্রখানি আলোচনা করেছেন তারা ‘Long Memorial’ বস্তুটি যে 
কি তা বুঝে উঠতে পারেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকপটে তা স্বীকার করেছেন এবং 
রামমোহনের ইংরেজী গ্রস্থাবলীর সর্বশেষ সম্পাদকদ্য় কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মন এর 
উপর কোন মন্তব্যই করেন নি।” (রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৫৫৮-৫৬৬) “Long Memorial” 
দাখিল করার বিলম্বের কারন ছিল ১৮২২ থেকে ১৮২৯ এর মধ্যে রামমোহন শিক্ষা, সামাজিক 
ও ধর্ম সমস্যা সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে ১৩খানি বাংলা ও ১৭খানি ইংরেজী বই লেখেন, 
এরপর ১৮২৯তে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে ‘Long Memorial © সংশোধন এবং সম্পূর্ণ 
করে ৫ই ডিসেম্বর দাখিল করেন। এই ছিল আসল ইতিহাস যা রামমোহন গবেষকরা এড়িয়ে 
গেছেন। এঁতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাস রামমোহনের জীবন বাণী ক্রিয়াকলাপ পুল্মানুপুন্ম 
রূপে গবেষণা করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এইখানে রয়েছে বিষয়ের প্রতি বড় 
র দায়বদ্ধতা গা ভাসানো আতিশয্য নয়। শুধুমাত্র উল্লেখ করা কাজ নয়, সেটির 
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বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই এঁতিহাসিকের WA | এ প্রসঙ্গে আর একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্‌ অধ্যাপক 
দিলীপকুমার বিশ্বাসের সাবাল্যবন্ধু অধ্যাপক অমলেশ otha একটি বক্তব্য স্মর্তব্য, 
“crepes, নীতি নিরপেক্ষ, সেশিয়ানিক কোন সর্বব্যাপী সত্তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে 
মানুষ আপনার বিচার, বিবেক, ব্যক্তিগত দায়িত্বের দায় এড়াতে চায়। ইতিহাস দর্শন যদি 
মূল্যবোধে মানুষের আস্থা সঞ্চার করতে না পারে, সব ধরণের ইতিহাসের মধ্যে এক্য ও 
অতীত-বর্তমানের জীবন্ত সম্পর্ক বোঝাতে না পারে, তবে Aas আপেক্ষিকতাবাদ প্রচারেই 
তার মহতী বিনষ্টি”। (ইতিহাস ও এঁতিহাসিক, মুখবন্ধ) 

রামমোহনের সঙ্গে জেরাসি UIC গভীর সম্পর্ক ছিল। বেস্থাম ছিলেন উপযোগবাদী 
দার্শনিক জেমস্‌ মিল এর শিক্ষক। ১৮৩১ শ্রী. ১৩ই জুলাই রামমোহন বেস্থামকে একটি চিঠি 
লিখেছিলেন যার এঁতিহাসিক মূল্য অতুলনীয়। অধ্যাপক বিশ্বাস এই চিঠিটি ব্রিটিশ লাইব্রেরী 
থেকে উদ্ধার করেন যা আজ অবধি প্রকাশিত রামমোহনের কোন রচনাবলীতে স্থান পায় নি। 
চিঠিটি Correspondences of Raja Rammohun Roy. ৬0-]], পৃ. ৬৭২-৬৭৩তে উদ্ধৃত 
হয়েছে। 

রবার্ট ওয়েনের রচনা ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, যিনি Utopian 
socialirm -এর অন্যতম প্রবক্তা। রামমোহনের সঙ্গে তার বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক 
বিষয়ে চিঠি পত্রের আদান প্রদান ছিল যা ইতিহাস রচনার এক অমূল্য উপাদান। এই রকম 
চারটি চিঠি sat, ৯ই, ২০শে জানুয়ারী ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩২-এ লেখা, হদিস পান 
অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ম্যাঞ্চেস্টারে ‘The Library of the Co-operative Union’- 
এর মহাফেজ খানায়। জানা যায় বেডফোর্ড স্কোয়ারে এঁরা দুজন খুব কাছাকাছি বাড়ীতে বাস 
করতেন। অতএব উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক সহজেই অনুমান করা যায়। (Letters 
..- Vol-I) 

Willam Roscoe ছিলেন ইংলন্ডের বিখ্যাত এতিহাসিক। তার পরিবারের সাথে 
রামমোহনের খুবই মধুর সম্পর্ক ছিল। Roscoe মারা যান ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দে। তার মৃত্যুর পর 
তার ছেলেকে লেখা একটি চিঠি অধ্যাপক মহাশয় প্রথম খুঁজে পান লন্ডনে ব্রিটিশ লাইব্রেরীর 
মহাফেজখানায়। চিঠিটির তারিখ ছিল ১৯শে ANA, ১৮৩৩। (Letters Vol-I) 

বিশ্ববিখ্যাত শ্রীচ্যবিদ Horace ৮/11507-কে লেখা ৯ই আগস্ট ও rset সেপ্টেম্বর, 
১৮১৯ দুটি চিঠি অধ্যাপক বিশ্বাস লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে খুঁজে পেয়ে 
Bengal Past and Present Vol xcii, No 2 (July—Dec, 1973)-তে প্রকাশ করে একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লেখেন যা ইতিহাসের এক নতুন দিক মেলে ধরেছে। Wilson শঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে বিশদ 
জ্ঞান লাভের জন্য রামমোহনের শরণাপন্ন হন এবং তিনি তার সব প্রশ্নের সমাধান করেন। তার 
গুণের পরিচয় না দিলে বিষয়টি বোধহয় সম্পূর্ণ হবেনা। ইনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সার্ভন 
হয়ে ১৮০৮-এ ভারতে আসেন। তার জ্ঞানান্বেষণ তাকে General Committee of Public 
175080007-এর সম্পাদক, এর পর Oxford University- সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে সাহায্য 
করে। তিনি ১৮৬০ খৃ. মারা যান। ইনি সংস্কৃত ও ভারততত্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভে রামমোহনের 
কাছে অনেক পরিমাণে খণী। রোমমোহন সমীক্ষা, পৃ. ২৪৫-২৪৬) 

১৮২৩ খু. মে, জুন ও জুলাই মাসে ‘Bengal Hurkuru’, ‘The India Gazette’ এবং 


| 
| 
| রামমোহন সমীক্ষায় অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস / ১১৫ 
‘The Adviser’ পত্রিকায় রামমোহন ব্যাপটিস্ট মিশনের 1/৩.-এর সঙ্গে এক ধর্ম সংক্রান্ত 
বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই বিতর্কটি রামমোহন ৩রা জুন ও ১৪ই জুলাই, ১৮২৩ খৃ. ২টি 
ইস্তাহারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য এই বিতর্কে Dr. Tytler পরাজয় মেনে নেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় রামমোহনের ইংরেজী রচনাবলীর প্রথম সম্পাদক জে. সি. ঘোষ এই বিষয়টির 
প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে এবং অতি সরলীকরণ করে ‘Trifling Letters’ বলে ধরে নিয়ে 
ইতিহাসের এক সমাধান দলিলকে- অবহেলা করেছেন। রামমোহন গবেষণায় এ ধরনের 
অবহেলায় অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের খেদ ছিল। তিনি এই ধর্মীয় বিতর্কটির শুরু থেকে 
শেষ অবধি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গবেষণা করে প্রণালীবন্ধভাবে আলোচনার এনে এটিকে 
উন্মোচিত করে ইতিহাসের এক অসাধারণ দলিল ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য রেখে গেলেন। 

চিত্ৰশিল্প সম্পর্কে রামমোহনের CORT ও জ্ঞান আমাদের অজানা ছিল এতদিন। 
১৮৩২-এ চিত্রশিল্পী এস. সি. বেল্নস একটি গ্যালবাম ‘Twenty four plates Illustrative 
of Hindo and European manners in Bengal’ প্রকাশ করেন। এটির মূল বিষয় ছিল 
সমসাময়িক বাংলা ও বাঙালীর জীবন যাত্রা নিয়ে ২৪+১টি পাথরে আঁকা একরগা ছবি। “এই 
ছবিগুলি লন্ডনের Royal Asiatic Society- A তরফে সুবিখ্যাত প্রাচ্য বিশারদ স্যার গ্রেভ 
চ্যাস্কনে হট্ন অনুমোদন করেন।” রামমোহনকে শিল্পী তার চিত্রসংগ্রহ উপহার দিয়েছিলেন 
ভারতীয় হিসাবে তার মতামত জানবার জন্য। রাজা তাকে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। এই 
সময়ই Fra VOT এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বহুভাষাবিদ্‌ ও বহু গ্রন্থের লেখক RGA Royal 
Asiatic Society- A অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ২৭শে আগস্ট ১৮৩৩-এ রামমোহনের মৃত্যুর 
কয়েকদিন আগে হট্ন কে লেখা একটি চিঠি এতিহাসিক বিশ্বাস স্কটল্যান্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার 
থেকে সংগ্রহ করেন। চিঠিখানিতে প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে লেখা তার একটি প্রবন্ধের 
কথা বলা হয়েছে। (রামমোহন সমীক্ষা, পৃঃ ২৫৩-৫৪) 

: শিল্পী এস, সি, বেলনস-এর সঙ্গে পরিচয় এবং এর পরম্পরা হট্‌ন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
থেকে দুটি বিষয় জ্ঞাত হয় অধ্যাপক বিশ্বাসের এই আবিষ্কারের ফলে। প্রথমতঃ চিত্রশিল্প 
সম্পর্কে রামমোহনের ওৎসুক্য ছিল বলেই শিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় এবং তার দেওয়া 
প্রশংসাপত্র অবশ্যই প্রমাণ করে চিত্রশিল্পে তার জ্ঞান। দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবি মহলে 
রামমোহনের পরিচিতিতে আর একটি পালক যোগ। 

| বিখ্যাত এঁতিহাসিক মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনে-র সঙ্গে রামমোহনের হার্দিক সম্পর্ক 
ছিল। তার লেখা ‘History of India’ (1841), ‘An Account of Kingdoms of Coubul 
and its dependences in Persia, Tartary and India’ বই দুটির সঙ্গে ইতিহাসের চাত্রেরা 
নিশ্চয়ই পরিচিত। লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে এলফিনস্টোন সংগ্রহে রক্ষিত রামমোহনের 
এবং রামমোহন সংক্রান্ত দুটি চিঠি অধ্যাপক বিশ্বাস আবিষ্কার করেন প্রথম। একটি চিঠিতে 
রামমোহন ‘Irish Co-ercion Bill- উদ্যোগীদের কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নি সে 
সম্পর্কে লেখা। এই আবিষ্কারে Irish Revolution-4 প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা এবং তার 
চরিত্রের মানবিকতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। অপর একটি 
চিঠি ছিল এলফিনস্টোনকে লেখা জে. স্ট্রাচির। যেখানে বহু অংশ জুড়ে রয়েছেন রাজা 
রামমোহন। (রামমোহন সমীক্ষা, পৃ: ২৫৩ এবং Corrs. Vol I) 


১১৬ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১১ বর্য ২ সংখ্যা 


অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের একটি বহুমূল্যবান দলিল আবিষ্কার যা মানব সভ্যতার 
এক কলক্কময় যুগের সমাপ্তির প্রমাণ হিসাবে সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এটি সতীদাহ সম্পর্কিত। 
ব্যাপারটি এই রকম : Privy Council-4 সতীদাহ রদ এর বিরুদ্ধে কলকাতার রক্ষণশীল 
সমাজ যে আপিল করেছিলেন তার শুনানী হয়েছিল ২৫1৬1১৮৩০, ২।৭।১৮৩০ এবং 
৯।৭।১৮৩০ এই তিনদিন! এরপর অর্থাৎ এই তিনদিন শুনানীর পর ১১1৭।১৮৩০ তারিখে 
রক্ষণশীল সমাজের এ আপিলটি নাকচ হয়ে যায়। এই দিনটি মানব সভ্যতার ইতিহাসের 
অন্যতম দিন। 2 শুনানীকালে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, লর্ড 
ওয়েলেসলী, ল্যা্ডাউন ও লর্ড আমহাস্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন ২০।৬।১৮৩৩ 
একটি নোট ল্যান্সডাউনকে পাঠিয়েছিলেন অর্থাৎ শুনানী শুরুর চারদিন আগে। এই নোটটি 
Correspendences of Raja Rammohun Roy, Vol-I] তে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই 
নোটটি ব্রিটিশ লাইব্রেরীর স্তুপীকৃত নথিপত্র থেকে অধ্যাপক বিশ্বাসই প্রথম আবিষ্কার করেন। 

অধ্যাপক তার ৭৮ বছর বয়সে (১৯৯৮) একটি অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
প্রবন্ধটির নাম ‘A Survey of different Appraisals of Raja Rammohun Roy specially 
since Independence’ | মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬ ৮৮» 9৬ কাগজে)। প্রবন্ধটির প্রধান বিষয় 
ছিল সারা বিশ্বের বিদহ্ধজনদের রামমোহন সম্পর্কে ধারণা ও মন্তব্য। ভাবতে অবাক লাগে কি 
অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা অধ্যাপক মহাশয়ের যে রামমোহন সম্পর্কে সারা পৃথিবীর সব 
মনীষীদের ধারণা ব্যক্ত করা প্রণালীবদ্ধভাবে। এ এক অসাধারণ মনীষা, প্রবন্ধটির প্রথমেই 
রামমোহনের সারাজীবনের ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা রাখলেন এই বলে 


First we have to form a clear notion on the self chosen mission with 
which Rammohun entered his public life. It consisted mainly of a re- 
examination and re-assessment of the traditional Indian spiritual and 
social values in the light of modern knowledge and subsequently of 
effort to readjust them to the needs of modern life. 


রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টার এই বিশ্লেষণ করে বিশ্বের বিদগ্ধজনেরা তাকে কেমন চোখে 
দেখেছেন তার বর্ণনা রেখে তার কার্ধাবলীকে এমন মাত্রায় নিয়ে গেছেন যা থেকে সত্যিই 
প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন “ভারত পথিক’। জেরেমি বেনথাম লিখেছিলেন “Intensely 
admired and dearly beloved collaborator in the service of mankind”, ওয়েন 
লিখেছিলেন তার আত্মজীবনীতে “one of the most generally learned intelligent and 
acute man I have ever met with”, কোলরিজ বললেন, “The Luther of Hindusim” 
দ্যতাসী তুলনা করলেন মিলটন, সক্রেটিস, প্লেটো ও নিউটনের সমগোত্রীয় হিসাবে। 

রামমোহন সমীক্ষা” এমন একটি বই যা রামমোহনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের এক 
অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ। তীর ক্রিয়াকলাপের এমন কোন দিক নেই যা অধ্যাপক দিলীপকুমার 
বিশ্বাসের দৃষ্টি এড়িয়েছে। বেদ থেকে ফরাসী বিপ্লব, ইংরেজ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও সতীদাহ 
প্রথা রদ অবধি রামমোহনের কার্ধাবলীর ও লেখনীর এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
অধ্যাপক বিশ্বাস ৬৭৭ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ৮৫৮টি পাদটীকা লিখেছেন। শুধুমাত্র পাদটাকাগুলি 
পড়লেই বোঝা যায় কি অসাধারণ বিদগ্ধ এতিহাসিক মনন, যুক্তিবাদ এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ 


| 
| 
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দিয়ে এই বইটি লিখে রামমোহন সম্পর্কে শেষ কথা বলার আর কারোকে কোন সুযোগ 
দিলেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার রবীন্দ্র পুরস্কার'-এ তিনি ভূষিত হলেন এই 
বইটির জন্যই। আবার বলি আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে বইটির পাদটিকাগুলি, 
যা পড়লে শুধু রামমোহন নয় ভারতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোত কেমনভাবে বহে গেছে তা বোঝা 
যায়, বৃদ্ধি হয় আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার। 
| রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল' প্রবন্ধটিতে নব্য বঙ্গ আন্দোলনের ধারার 
সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাধারার মিল ও অমিল তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যা উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন মাত্রা জুগিয়ে প্রকৃত ইতিহাস উম্মোচিত করেছে। তিনি লিখেছেন 
“ডিরোজিও কৃত রামমোহন গোষ্ঠী সম্পর্কিত বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর কিছুটা 
সত্য ও কিছুটা রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝবার স্বাভাবিক অক্ষমতা প্রসূত!” রামমোহন 
গোষ্ঠী সম্পর্কে ডিরোজিওর ধারণার বেশ কিছু অংশের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে অধ্যাপক 
বিশ্বাস এই মত CHT করেছেন যে “তার (রামমোহন) বন্ধুরা অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়ে 
চলতেন এবং বেগতিক দেখলেই বিপজ্জনক নৌকাটি পরিত্যাগ করে যেতেন।” যে ক্ষেত্রে 
ডিরোজিও ছিলেন অনেক ভাগ্যবান, বেশী ভাগ্যবান। “তার শিষ্যমগ্ডলীর আদর্শবাদে কোনও 
ছিদ্ৰ:ছিলনা।” কিন্তু ডিরোজিও যখন ব্যক্তি রামমোহনকে ‘Half liberal বলেন তা অধ্যাপক 
বিশ্বাস মেনে নিতে পারেননি। তিনি লিখেছেন যে ডিরোজিও রামমোহনের প্রতি সুবিচার 
করেননি, “এর কারণ দুই মনীষীর নিজ অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত-_ডিরোজিওর মানস মুখ্যতঃ 
বায়রনীয় রোমান্টিকতার প্রভাবে গঠিত। তিনি যথেষ্ট দর্শন চর্চা করেছিলেন ঠিকই তবে তা 
fear ইউরোপীয় দর্শনের একটি ধারা পুষ্ট অর্থাৎ বেকন, হিউম, কান্ট প্রভৃতির আদর্শ হিন্দুধর্ম 
ও দর্শন বিষয়ে ডিরোজিওর ছিল অজ্ঞতা। অধ্যাপক বিশ্বাস লিখেছেন, “ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যার 
অন্তর্নিহিত চিরন্তন মুল্যবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশত রামমোহন যে স্বাজাত্যবোধের 
অধিকারী হয়েছিলেন, ডিরোজিওর দেশভস্তি আন্তরিক হলেও তার মূল জাতীয় সংস্কৃতির 
সেই গভীরে প্রবেশ করেনি। তীর মধ্যে উচ্ছাসের ভাগ ছিল বেশী। .... তিনি (রামমোহন) 
সমাজের আমূল সংস্কার চেয়েছেন ..... তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের অন্তঃস্থল থেকে 
সংস্কারের প্রেরণা জন্ম নিলে তবে সেই পরিবর্তন স্থায়ী হয়-_ সব প্রচলিত ব্যবস্থা এক মুহূর্তে 
চূর্ণ করলে বা নস্যাৎ করলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় মাত্র। অতীতের সঙ্গে আকস্মিক ছেদের 
প্রতিক্রিয়া জনমানসে শেষপর্যন্ত শুভকর হয় না।” ডিরোজিওর রামমোহনকে ‘Half liberal’ 
আখ্যা খণ্ডন করলেন অধ্যাপক বিশ্বাস। “জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের অন্যান্য শাস্ত্রের 
মনোভাব বুঝবার মত অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি ডিরোজিওর ছিল at | তাই তীর দৃষ্টিতে রামমোহন 
“Half liberal’ | ডিরোজিওর অভিযোগ যে রামমোহন হিন্দুর মতই জীবনযাপন করতেন। 
স্বীয় মনীষার প্রাখর্য সত্বেও ডিরোজিও রামমোহনের জ্ঞানের গভীরতা ও দুরদৃষ্টির অধিকারী 
ছিলেন না। তবুও এই মৌলিক পার্থক্যটটুকু বাদ দিলে সবরকম প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের 
সঙেগ ডিরোজিওর ও নব্যবঙ্গের মতৈক্য ছিল। যেমন শিক্ষাবিস্তার, স্ত্ীশিক্ষার প্রচলন, 
সামাজিক কুসংস্কার ও Feta অবলুপ্তি, স্বাধীনচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে উভয় গোষ্ঠীর মিল 


i 
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লক্ষণীয়। “তাই স্বভাবতঃ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা রামমোহনের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে 
প্রতিফলিত দেখে তার প্রতি অনুরক্ত ও সশ্রদ্ধ হয়েছিলেন।” অধ্যাপক বিশ্বাস ডিরোছগিও ও 
তার শিক্ষাকে বহু উদ্ধৃতি সমসাময়িক পত্রিকা ও রচনা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে প্রমাণ 
করেছেন রামমোহনের প্রতি নব্যবঙ্গের শ্রদ্ধা। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক 
যা অধ্যাপক বিশ্বাস এই রচনাটিতে উল্লেখ করেছেন। ডিরোজিও শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক 
আদালতে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণে অস্বীকারের কাহিনীর সঙ্গে আমরা অনেকেই 
পরিচিত যা সম্ভবতঃ ১৮৩৪ সালে ঘটেছিল। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ইতিহাস অনুসন্ধান 
করে দেখিয়েছেন যে ১৮২০ সালে জনৈক রামমোহন অনুরাগীর আদালতে অনুরূপ 
মনোভাবের পরিচয়ের কথা। ১৮২০ সালের এসিয়াটিক জার্নাল লিখেছিল 


During the present sitting of the supreme court a native..... refused to 
take the oath in the usual manner, viz. on the waters of the Ganga. He 
declared himself to be one of the followers of Rammohun Roy, and 


in consequence nol a believer in the imagined sanctity of the river..... 


এই ধরনের ue এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ এই লেখাটিতে দেখিয়েছেন অধ্যাপক 
দিলীপকুমার বিশ্বাস। ভাবতে অবাক লাগ কি নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইতিহাসের বহু তথ্যের 
উদঘাটন করে তিনি ইতিহাসের এক ভুল ধারণাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য তুলে 
ধরে এতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক বিশ্বাসের রামমোহন চর্চার ব্যাপ্তি আজ 
ইতিহাসের বহু অন্ধকার দিককে উন্মোচিত করেছে। বস্তুত তার এই এঁকান্তিক প্রচেষ্টাই আজ 
রামমোহন চর্চায় ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় খুলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজও আমরা 
অনেকেই রাজা রামমোহন রায়ের সীমাবদ্ধতা খুঁজে বেড়াই যুগচেতনা ভুলে গিয়ে। 


কৃতজ্ঞতা : ভারতী বিশ্বাস 


রামমোহনচর্চার প্রাণপুরুষ 
নিখিলেশ গুহ 


আজ থেকে চার দশক আগের কথা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছি দক্ষিণ কলকাতার 
নামী স্কুল থেকে (সাউথ পয়েন্ট)। স্কুল তখন অবশ্য আজকের বিরাট আয়তন ধারণ করেনি। 
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আমাদের বাংলা পড়াতেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কারিগরী 
শিক্ষার নির্দেশ দিতেন কমলকুমার মজুমদার। বাংলা কবিতা ও গদ্যে যথাক্রমে এঁদের অবদান 
সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার নেই। গোড়ায় ইংরিজি শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রখ্যাত 
নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত এবং এন. বিশ্বনাথন-এর মতো কৃতী মানুষরা বেশ কয়েক বছর 
পর যোগ দেন বর্তমানে আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব শমীক 
বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় জগতের অন্য এক দিকপাল শেখর চট্টোপাধ্যায় স্কুলের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন দীর্ঘকাল। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতে যে সুপবন বইছিল স্কুলে 
বসে আমরা তার মৃদুমন্দ আভাস পাচ্ছিলাম। নতুনকে জানতে চাওয়ার পাশাপাশি জাতীয় 
এতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ আমাদের মনে জাগ্রত হচ্ছিল। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে 
এই মন নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস পড়তে আসা। সেটা ১৯৬৩ সাল। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের মূল বাড়ি দেখিয়ে বাবা বলেছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরণের 
সঙ্গে এই কলেজের ইতিহাস কিভাবে পরতে পরতে মিশে আছে। ডিরোজিয়ানদের দিয়ে যার 
যাত্রা শুরু, বিশ শতকের মধ্যভাগ পেরিয়েও তার ধারা সমান-ই অব্যাহত। মাঝে মাঝে বাধার 
সৃষ্টি হয়েছে বটে, জল সর্বত্র স্বচ্ছশোত নয়, কিন্তু তবু নদীর গতিবেগ উপলব্ধি করা যায়। 
প্রেসিডেন্সী কলেজ তখনও, আজকের পরিভাষায়, “সেন্টার অফ ASCH” | আছেন মহান 
বিটপী সদৃশ অধ্যাপকরা। ইংরিজিতে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তারকনাথ সেন (কিংবদস্তীর 
টি.এন.এস), অমল ভট্টাচার্য এবং শৈলেন্দ্রনাথ সেন। ইতিহাসে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী, 
অশীনরপ্রন দাশগুপ্ত এবং দিলীপকুমার বিশ্বাস। কয়েক বছর আগে এই বিভাগ থেকে যাঁরা 
পাশ করে গেছেন আমরা তাদের মতো ভাগ্যবান নই। অল্পকালের ব্যবধানে সর্বজনশ্রদ্ধেয় 
অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী এবং সুশোভন সরকার কর্মসূত্রে অন্যত্র স্থানান্তরিত হন। 
প্রথমজনের ওপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গুরু দায়িত্ব বর্তায়, অন্যজন যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। তাদের অভাবে কিন্তু প্রেসিডেলী 
কলেজের ইতিহাস চর্চার মানের অবনতি ঘটেনি। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মানচিত্রে এই কলেজের 
স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। এখানে অধ্যাপনা বিরল সৌভাগ্য বলে গণ্য করা হভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় উচ্চ স্থানাধিকারী ছাত্রদের অবধারিতভাবে আকর্ষণ করত প্রেসিডেলী। রাজনীতির 
স্থূল হস্তক্ষেপ তখনও প্রেসিডেন্সীর কলেজ প্রাঙ্গণ কলুষিত করেনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
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রাজনীতির প্রতিফলন অবশ্যই ঘটতো কলেজে। বস্তুত বিশ শতকের শুরু থেকেই এই কলেজ 
ছিল জাতীয় আন্দোলনের পীঠস্থান। বিভিন্ন মত ও পথ নিয়ে এখানে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে 
আলোচনা চলত। আলোচনা উত্তপ্ত হত। কিন্তু তা প্রতিপক্ষকে হেয় করার উদ্দেশ্যে নয়। 
যুক্তির দাবি ছিল অগ্রগণ্য। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির কৃপা-ভিক্ষার জন্য কলেজের ছাত্র কিম্বা 
শিক্ষক হাত প্রসারিত করেনি। এইখানেই ছিল যৌবনের স্পর্ধা, শিক্ষার মূল্য-_ প্রেসিডেন্সীর 
স্বাতন্ত্য। 

কলেজের এই পরিমণ্ডলকে সার্থক করে তুলেছিলেন আমাদের অধ্যাপকরা। 
ইংরিজিতে একটি কথার খুব চল হয়েছে inter disciplinary studies | আমাদের অধ্যাপকরা 
এই ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হই 
ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমলেশ ব্রিপাঠী। পরে তার কাছে আমার গবেষণা করার 
সুযোগ হয়েছিল। Gia তত্বাবধানেই আমার পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ। আমার বছরে উচ্চ 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলাম আমি। ভালো ছাত্র হিসাবে অধ্যাপকরা 
একটু বেশি-ই RA করতেন। প্রথম বছরে আমাদের ইউরোপের ইতিহাসের ক্লাস নিতেন 
অধ্যাপক ত্রিপাঠী। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ১৭৪০ সাল অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ) থেকে শুরু 
করার কথা। পুরো বছরটাই কিন্তু অধ্যাপক ত্রিপাঠী ব্যয় করলেন রেনের্সাস এবং রিফরমেশন 
বোঝাতে। বেশ মনে আছে রেনেসী যুগের শিল্প প্রসঙ্গে তিনি একদিন ক্লাসে উদ্ধার করলেন 
কবি বিষ্ণু দে-র একটি পঙক্তি_ “মুখের ছাঁদ বতিচেক্লী। প্রায়।” সেই সঙ্গে চলেছিল সে 
যুগের বিখ্যাত শিল্পীদের যৌদের মধ্যে বতিচেল্পী অন্যতম) ছবি মুল্যবান বিদেশী বই থেকে 
দেখানো | আজকের দিনে ছাত্রদের ওপর এর কি প্রতিক্রিয়া হত জানিনা । কিন্তু আমরা সবটুকু 
না বুঝলেও অপলক দৃষ্টিতে বক্তার দিকে চেয়ে থাকতাম। অধ্যাপক ত্রিপাঠী ছিলেন ছ ফুটের 
ওপর দীর্ঘ, উন্নত দরশন, মহে্দ্রনিন্দিতকান্তি। ধাতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বেশভূষার 
পরিবর্তন ঘটত। গ্রীষ্মে তার অঙ্গে উঠতো ধুতি-পাঞ্জাবি, বর্ষারস্তে বুশশার্ট-ট্রাউশার্স, আবার 
শীতকালে টাই-সমেত খাঁটি বিলিতি স্যুটে তিনি দেখা দিতেন। আভিজাত্য তার চলনে-বলনে 
ফুটে উঠত। আমরা দূর থেকে তাকে গড় করতাম। 

ছাত্রদের অনেক কাছের মানুষ ছিলেন অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত | যৌবনের পূর্ণ দীপ্তিতে 
তিনি তখন উদ্ভাসিত। সহজে সংক্ষেপে বিষয় উপস্থাপনায় তার জুড়ি ছিল না। তার কাছ 
থেকে আমরা শিখেছিলাম পরিমিতি বোধ। শাণিত কয়েকটি বাক্যে সাজিয়ে তুলতেন তার 
বক্তব্য। সেখানে পল্পবগ্রাহিতার কোনো স্থান ছিল না। বাগাডন্বর তিনি নির্মমভাবে ছেঁটে 
ফেলতেন। পাঠ্যপুস্তককে অন্রান্ত জ্ঞান না করে আমরা আমাদের বিচারশক্তি যাতে প্রয়োগ 
করি অশীনবাবু শুরু থেকেই সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কাজে দিয়েছে। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে অশীনবাবু তখন ছিলেন 
তরুণদের মধ্যমণি। আলোচনাচক্রে তার উপস্থিতি সর্বদাই একটা নতুন মাত্রা যোগ করত। 
পরিহাস প্রিয়তার কারণে তিনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। 

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ছিলেন স্বাতন্থ্যমপ্তিত। দেখামাত্র তা বোঝা cas দীর্ঘাঙগ 
(মাথায় ছ ফুটের ওপর লম্বা), সৌম্যাবয়ব তাকে দেখামাত্র শ্রদ্ধা জাগত। চল্লিশ বছর ধরে 
তাকে কাছ থেকে দেখেছি। ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া কোনোদিন বাড়ির বার হননি। শীতকাল গায়ে 


| 


জড়িয়ে নিতেন একটি গরম শাল। পায়ে চটি। অধ্যাপক ব্রিপাঠীর তিনি ছিলেন সহপাঠী। দুজনে 
একই বছর এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। দুজনের ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্য আমাদের চোখে 
ঠেকত! অধ্যাপক ত্ৰিপাঠী শাসন করতে ভালোবাসতেন, দিলীপবাবুর মধ্যে ছিল শাস্ত সমাহিত 
সৌন্দর্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ানোর দায়িত্ব ছিল তার ওপর। ক্লাসে তার আলোচনা 
ছিল বিশদ। মানচিত্র সামনে ঝুলিয়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করতেন। তার ধীর 
উদাত্ত কণ্ঠস্বর বিষয়ের গভীরে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের মনে হত বিশেষ উপযোগী | ১৯৬৫ 
সালে মধ্য প্রদেশের এঁতিহাসিক স্থান খাজুরাহো দেখাতে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 
গেছিলেন। আমাদের অন্য এক অধ্যাপক শ্রীসুবোধ মজুমদার এবং ইংরেজি বিভাগের 
অধ্যাপিকা কাজল সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। খাজুরাহ তখন আজকের মতো পর্যটন 
কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি! আমরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ তার মৌনতা ভঙ্গ করতে যায়নি। দিনের 
বেলা আমরা মন্দির দেখতাম। সন্ধ্যে হলে ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনের জায়গা আমাদের গানে- 
কথায় মুখর হয়ে উঠত। দিলীপবাবুর যে চরিত্র মাধুর্যের পরিচয় তখন পেয়েছিলাম তা এখনও 
ভুলিনি। মন্দির স্থাপত্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় তার আন্তরিক উৎসাহ যেমন আমাদের 
মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল সেরকম সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসাবে আমরা তার চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ না হয়ে 
পারিনি। একদিন সকালে মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে দেখি কয়েকজন বিদেশী পর্যটক ক্যামেরা 
হাতে ছবি তোলার তোড়জোড় করছেন। ছবির সামনের অংশে তারা চাইছেন এমন কাউকে 
যাঁকে দেখে মনে হর, হ্যা, ইনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। এমন সময় 
ওদের চোখ গেল অধ্যাপক বিশ্বাসের প্রতি। ছবি উঠল। পুরোভাগে দিলীপবাবু, পিছনে 
খাজুরাহর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে দীর্ঘদিন 
সে ছুবি টাঙান ছিল। এখনও আছে কিনা জানিনা । ১৯৬৫-৬৬ সালের কলেজ ম্যাগাজিনে 
ছবিটি মুদ্রিত হয়েছিল মনে আছে। -১'নতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিলীপবাবুর 
মধ্যে এতদূর মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে বিদেশীরা পর্যন্ত তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি। এটা 
আমাদের পক্ষে শ্লাঘার ব্যাপার! 

সহকর্মীদের থেকে দিলীপবাবুর স্বাতন্ত্য আরেকটি দিক দিয়েও বোঝা যেত। অধাপক 
ত্রিপাঠীর বক্তিত্বে প্রতিহত হতাম আমরা। কিন্তু দিলীপবাবুকে দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই 
নুয়ে পড়ত। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠীনগুলিতে পাশ্চাত্য প্রভাব বড় প্রবল। আধুনিকতাকে আমরা 
প্রায়ই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমার্থক বলে ভাবি। আমাদের ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্য দেশ 
থেকে আহরণ করি (এই বিশ্বায়নের যুগে আরও)। বিদেশের মাটিতে বসে ইতিহাস চর্চার 
সুযোগ অধ্যাপক ত্রিপাঠীর হয়েছিল। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি তা 
ভোলেননি। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত “ইতিহাস ও এঁতিহাসিক” গ্রন্থের মুখবন্ধে যেমন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করার পরবর্তী অভিজ্ঞতার কথা এখানে তিনি বর্ণনা 
করছেন : 


রামমোহনচর্চার প্রাণপুরুষ / ১২১ 


কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে বুঝলাম বিদেশে historiography বা ইতিহাসদর্শন 
পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন এঁতিহাসিক চার্লস্‌ বিয়ার্ডের আপেক্ষিকতাবাদ তখন 
| তুঙ্গে । রিচার্ড হফস্ট্যাডার আমার গবেষণার বিষয় স্থির করেন “১৮৭০ থেকে ১৯১০-এর 
মধ্যে মার্কিন ইতিহাস দর্শন।” অতএব পড়াশুনো করতে হল এবং ব্যাঞ্চে, স্টাবস্‌, ফ্রীম্যান, 


১২২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


আযাকইন প্রভৃতির লেখার পেছনে কি সব ভাবনা, সংস্কার, bias কাজ করছে তা খুঁটিয়ে 
দেখতে হল। এর পর দেশে ফিরে দ্বিগুণ উৎসাহ নিযে “ইতিহাস” পত্রিকার জন্য ইতিহাস 

দর্শনের ওপর প্রবন্ধ লিখতে আরস্ত করলাম।” 
হেরোডোটাস-থুকিডাইডিসের রচনায় পাশ্চাত্যে ইতিহাস চর্চার সূচনা থেকে আজ 
পৰ্যন্ত ইউরোপের কয়েকজন প্রধান রতিহাসিকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে “ইতিহাস ও এরতিহাসিক” 
গ্রন্থে অধ্যাপক ত্রিপাঠীর আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আক্ষেপ হয়, যখন ভাবি ভারতীয় 
এঁতিহাসিকদের কোনো একজনও এ গ্রন্থে স্থান পেলেন না। স্মরণ করতে পারি ১৯৭০ সালে 
কলকাতার “স্টেটসম্যান” পত্রিকায় আচার্য যদুনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 
প্রকাশিত তার প্রবন্ধ (Columbus of Mughal History)! ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
চরিত্র নির্থারণে সাম্প্রতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক fonda অবস্থান চরমপন্থী 
'আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি নির্ণয়ে সোভিয়েট এতিহাসিকদের সঙ্গে তার মতপার্থক্য erat 
অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ সম্পাদিত “হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল” গ্রন্থে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য 
পর্যালোচনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু শেষ জীবনের রচনাকর্মগুলি বাংলা 
ভাষায় তার অবাধ কর্তৃত্বের প্রমাণ দেওয়া সত্বেও কর্মজীবনে অধ্যাপক ত্রিপাঠীর প্রকাশ মাধ্যম 
ছিল প্রধানত ইংরিজি। একই কথা অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য | যদিও 
তার বাংলা প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে ইংরিজির আধিপত্য এর 
জন্য দায়ী। অস্বীকার কর] যায় না আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের ভাষা হিসাবে ইংরিজির 
উপযোগিতা | কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা দিতে জ্ঞানীগুণীজনদেরই তো এগিয়ে আসতে 

হবে। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন মুলতবী কেন? 

ইতিহাস রচনায় আমাদের নিজস্ব যে এতিহ্য আছে দিলীপবাবু সে সম্পর্কে আমাদের 
সচেতন করতে চেয়েছিলেন। অনেক আগে তার লেখা একটি বইয়ের নাম, “ইতিহাস-_ 
একটি ভারতীয় চেতনা”। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
ধারণা এই বইয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। হেরোডেটাস কিম্বা থুকিডাইডিসের রচনাকর্মের সঙ্গে 
তুলনীয় সাহিত্য সম্পদ প্রাচীন ভারতে নেই। এর থেকে যাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, এদেশে ইতিহাস 
চেতনার যথার্থ বিকাশ ঘটেনি, দিলীপবাবুর বই তাদের নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে। বেদ 
থেকে শুরু করে পুরাণ-মহাঁকাব্য-কাব্য-নাটক-ব্টাকরণশাস্ত্রঅলঙ্কারশীসন্ত্র এবং সে সম্পর্কে 
রচিত টীকা-ভাষ্যের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা ইতিপূর্বে 
পার্জিটার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো বিখ্যাত এঁতিহাসিকেরা 
করেছিলেন, দিলীপবাবু স্বল্প পরিসরে তার বার্তা এই বইয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ইতিহাসের উপাদানও তিনি উল্লেখ করেছেন। যা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, এরকম একটি আ্যাকাডেমিক আলোচনাতেও দিলীপবাবু 
বাংলা ভাষাকে প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরব 
আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
সময় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 
মাতৃভাষায় ইতিহাস রচনা ছিল স্বাদেশিকতার অঙ্গ। দিলীপবাবু (এবং তার সহযোগী অধ্যাপক 

অমিতাভ ভট্টাচার্য) সেই স্মৃতি থেকেই লেখেন__ 


রামমোহনচর্চার প্রাণপুরুষ / ১২৩ 


“জাতীয়তাবাদের একটি বিশিষ্ট paar ছিল ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
| সম্পর্কে গর্ববোধ। উনবিংশ শতাব্দীর রোশীসের নায়কবৃন্দের চিন্তায় এই লক্ষণ পরিস্ফুট। 
: বিংশ শতাব্দীতে তা আরও স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল মাতৃভূমির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু 
'_ হবার সঙ্গে সঙ্গে।” 
lig 
“রাখালদাস ও তার কালের বাঙ্গালী গবেষক, মনীষী ও চিন্তানায়কগণের মাতৃভাবাম্ত্রীতি ছিল 
"প্রগাঢ় এবং তাদের শ্রেষ্ঠ গবেষণার ফলাফল মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে তারা কথনও দ্বিধা 
করেন নি। এ বিষয়ে তার পূর্বসূরী ও বয়োজ্যেষ্ঠগনের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেফ ও রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান! 
রাখালদাসের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি এই অনুরাগ আরও ব্যাপক ও গভীররূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল।” 
l (ভূমিকা রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড) 
জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার এই ধারাকে দিলীপবাবু এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তরুণ বয়সে +৪২- 
এর আগস্ট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ রুরেন। এরাজ্যে “স্বাধীন ভারত রেডিও”-র 
বার্তা প্রচারে তিনি সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন। তার অশীতিতম জম্মদিবস পূর্তি উপলক্ষ্যে 
৭ই জুলাই ২০০০ সলে তার সহকর্মী-ছাত্রছাত্রী এবং অনুরাগীদের যে বিরাট সভা প্রেসিডেন্সী 
কলেজে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁর কর্মজীবনের পরিচয়পত্রে লেখা হয়-_ “ব্রাহ্মানেতা কৃষ্ণকুমার 
মিত্রের প্রত্যক্ষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের আচার্য প্রাকৃস্বাধীনতা যুগের ছাত্র আন্দোলনে 
ঝাপিয়ে পড়েন এবং ইংরেজ পুলিশের কুনজর পড়ে তার উপরে। রামমনোহর লোহিয়া, 
শরৎচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীণা দাস, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, 
সুরেন্দ্রমোহন দাস, নরেন্দ্রনাথ দেব ও ইউসুফ মেহের আলির মতো বিপ্লবীদের সঙ্গে তার . 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।” ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বিচারাধীন বন্দীদের সমর্থনে কলকাতার রাজপথে সভা পরিচালনা করেন দিলীপকুমার। 
পুলিশের Re জ্ঞানশূন্য গুলি চালনায় সেদিন প্রাণ দিয়েছিলেন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পাশাপাশি ছাত্রাবস্থা থেকেই দিলীপবাবু ছিলেন সুনামের 
অধিকারী কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সহকারী 
্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন। তাকে একাজে নিয়োগ করেছিলেন কবিপুত্র রঘীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। বিশ্বভারতীর সঙ্গে দিলীপবাবুর শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার জীবনে রবীন্দ্র- 
প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কলকাতার টেগোর রিসার্চ সোসাইটির তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। 
| 
es 





দিলীপবাবুর ইতিহাস সাধনার চরিত্র অনুধাবন করতে হলে এইসব তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। 
ধর্মমতে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে আচার্ষের দায়িত্ব তিনি নিয়মিত পালন করেছেন। কিন্তু 
কেবল সেই কারণেই তিনি রামমোহন ও তার যুগ সম্পর্কে গভীর গবেষণায় রত ছিলেন 
ভাবলে আমরা ভুল করব। উনিশ শতকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে নতুন করে চিস্তা- 
ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল দেশভাগের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে। এই রাজ্যে তখন 
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সরকার নতুন নতুন প্রকল্পের প্রবর্তন করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটছে। দিলীপবাবুর অধ্যাপনা 
জীবনের প্রারস্তিক পর্ব এটি। তখন থেকেই তার মনোযোগ প্রধানত রামমোহন-কেন্দ্রিক। 
রামমোহন রায় ছিলেন সন্ধিক্ষণের মানুষ | তার জন্ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে বছর বাংলার 
প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণ করে (১৭৭২)। ১৮৩৩ সালের কোম্পানির সনদ নবীকরণ-_ যার 
প্রস্তুতি পর্বে পার্লামেন্টে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল-_ এবং তার দেহরক্ষা। নবাবী 
আমলের ধ্বংসাবশেষের ওপর বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের প্রতিনিধি রামমোহন | 
তার সময়ের চিন্তান্দৌলনের নায়ক ছিলেন তিনি। ভারতের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব 
তিনি একাল পর্যন্ত বহন করে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে “ভারতপথিক” আখ্যা দেন। “এই 
ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির 
অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই এঁক্যের পথ যথার্থ 
ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিককালে রামমোহন রায়। ... ভারতের উদার প্রশস্ত 
পন্থায় তিনি সকলকেই আহান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খ্ৰীষ্টান সকলেই অবিরোধে 
মিলতে পারে।” দিলীপবাবুর রামমোহন-গবেষণার পিছনে ছিল কবির এই অন্তর্দৃষ্টি। কবি 
বলেছেন-_ রামমোহন একদিকে ভারত-আত্মার প্রতিনিধি, অন্যদিকে বিশ্বমানব। আধুনিকতার 
মর্ম তার মতো করে কেউ সে যুগে উপলব্ধি করেনি; আজকের যুগ দাবি করে বিচ্ছিনতাবদী 
আত্মস্বাতন্ত্য নয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আবদ্ধ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
রবীন্দ্রনাথের এই কথার প্রতিধবনি যেন আমরা দিলীপবাবুর লেখায় শুনি। “রামমোহন সমীক্ষা” 
গ্রন্থের ‘প্রাক-কথন’ পর্যায়ে তিনি বলেন-_ “বর্তমান গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ে রামমোহনের চিন্তা 
ও কীর্তির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তার দেশ থেকে বিশ্বে উত্তরণের এই সূত্রটি সর্বদা 
সামনে রাখবার চেস্টা করেছি।” 

১৯৭২ সাল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার “রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও 
সাহিত্য” গ্রন্থের শুরুতে মন্তব্য করেন : “আজকালকার তরুণ বিদ্যার্থীদের কাছে রামমোহনের 
যুগটা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের মতোই অপরিচিত ও দুর্বোধ্য!” মাত্র কয়েক দশকের 
ব্যবধানে এই যুগের চেহারা যে আমাদের কাছে আজ অনেক স্পষ্ট তার জন্য যাঁদের কাছে 
আমরা কৃতজ্ঞ, অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস তাদের অন্যতম। এঁতিহাসিক চরিত্র পর্যালোচনার 
জন্য সঠিক মূল্যায়ন এবং তথ্যসংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। দিলীপবাবু এই দুই 
দায়িত্বই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস বর্ণনায় তিনি ছিলেন 
ক্লান্তিহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই আমরা পড়েছিলাম অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 
Studies in the Bengal Renaissance ছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং “তত্ববোধিনী পত্রিকা” 
প্রসঙ্গে তার আলোচনা । উনিশ শতকে বাংলার নব জাগরণ সবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে বইটি অত্যন্ত সাহায্য করেছিল। 
উনিশ শতকের বঙ্গসংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞরা এখানে মিলিত 
হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এই ধরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। লেখক তালিকায় দিলীপবাবুর 
নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সাল প্রকাশিত Studies in the Bengal Renaissance TCA দশ 
বছর পর অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ সিংহের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭৫৭ 
থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তী বাংলার ইতিহাস (History of Bengal) প্রকাশ পায়। এ গ্রন্থের 
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ব্ৰাহ্মসমাজ শীর্ষক অধ্যায়টি দিলীপবাবু রচনা করেন। বস্তুত এই বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল aw" 
সুবিদিত যে আলোচনা ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে তার নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ত। ব্রাহ্ম সমাজের 
ইতিহাস নিয়ে দিলীপবাবু অবশ্য কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি। তার মনন অভিনিবেশের 
প্রায় সবটাই ছিল রামমোহন-কেন্দ্রি। 

__ দিলীপবাবুর রামমোহন চর্চার ফলে আমরা পেয়েছি তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ। সময়ের দিক 
থেকে প্রথম হল ইংরেজ লেখিকা সোফিয়া ডবসন কলেট রচিত The life and letters of 
Raja Rammohun Roy গ্রন্থের সম্পাদনা | এই কাজে তার সহযোগী ছিলেন ব্রাম্ম সাজের 
ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার 
আন্দোলনকে ইতিহাসের বিস্তৃত পটে স্থাপন করে ঘটনার গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা শুরু 
হয়েছিল উনিশ শতকের শেষদিকে | শিবনাথ শাস্ত্রীর History of the Brahmo Samaj গ্রন্থের 
নাম এই প্রসঙ্গে করতে হয়। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন “বাংলার নবযুগ”। ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রগতিশীল ভূমিকা কিভাবে জাতীয় আন্দৌলনের পথ প্রশস্ত করে তা তিনি আলোচনা 
করেছিলেন Samaj and the battle for 5১০1০] গ্রন্থে। ধতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলায় 
রামমোহনের জীবন প্রথম পর্যালোচনা করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রমাপ্রসাদ চন্দ্র এবং 
যতীন্দ্ৰমোহন মজুমদার একই সময়ে রামমোহন ও তীর যুগ সম্পর্কে ইংরিজিতে কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ নথি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দিলীপবাবু রামমোহনের নতুন কোনো জীবনচরিত 
রচনা করেননি। কলেট্-এর গ্রন্থ অবিকৃত রেখে ১৯০০ সালে তা প্রকাশের পর থেকে যেসব 
তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সেগুলি সংযোজনী আকারে উপস্থাপিত 
করেছেন। কলেট্‌-এর বিবরণ কোথায় প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা যেমন তিনি 
দেখিয়েছেন, সেরকম অনেক সময় কলেট-এ যে আলোচনার সূত্রপাত তা অধিক সম্প্রসারিত 
হয়েছে। ১৯৬২ সালে প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় দিলীপবাবুর কলেট্‌ গ্রন্থ 
সম্পাদনা প্রকাশ পায়। পরে ১৯৮৮ সালে নতুন আরও কিছু তথ্য-সহ এই গ্রন্থের এখন পর্যন্ত 
শেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। কলেট্‌-এর রামমোহন চরিতে শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। খৃষ্টান 
ধর্মমতে বিশ্বাসের ফলে মাঝে মাঝে তিনি রামমোহনের ধর্মীয় উদারতার নীতি ও আচরণের 
প্রতি বাকা চোখে তাকিয়েছেন। তার কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তা অস্বাভাবিক মনে 
হয় না। তিনি ছিলেন চিরকুগ্ন। ভগ্রস্বাস্থ্য সত্বেও ব্রাহ্ম সমাজের সব রকমের কাজকর্মের তিনি 
AMAR খবর রাখতেন। অল্প বয়সে বিলেতে একবারই মাত্র কলেট রামমোহনকে 
দেখেছিলেন কিন্তু বাকি জীবন তিনি তার প্রভাব বহন করেন। রামমোহনের জীবনী রচনাকে 
নিজের জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করে তিনি কাজে হাত দিয়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে লেখা 
কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সে দায়িত্ব পালন সম্ভব না হওয়ায় তিনি রেভারেন্ড হাস্বার্ট স্টেড 
নাম এক ধর্মযাজকের সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সাল কলেট্-এর মৃত্যুর পর তার সংগৃহীত 
উপাদানের সাহায্যে রেভারেণ্ড CBG গ্রন্থটি রচনা শেষ করেন। কলেট-কে তিনি এত হুবহু 
অনুসরণ করেছিলেন যে বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই যে এই গ্রন্থ একার রচনা ATI 
কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় 
১৯১৩ সালে। পঞ্চাশের দশকে দিলীপবাবু এবং প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় যখন গ্রন্থটির নতুন 
এক সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে 


| 
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ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক সব তথ্যের সংযোজন ও মূল্য নিরূপণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনে তাদের Aes নিষ্ঠার ফলে রামমোহনের BA ও সাধনার প্রামাণ্য 
বিবরণ হিসাবে কলেট্‌-এর গ্রন্থের মূল্য এখনও সমধিক। এবং এর জন্য প্রায় সমস্ত কৃতিত্বই 
দিলীপবাবুর প্রাপ্য। পরে পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য পুস্তক পর্যৎ প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচনাবলীর চতুর্থ খন্ড সম্পাদনায় দিলীপবাবু এবং অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য সমানভাবে 
সফল হন। 

কলেট সম্পাদনার সময় দিলীপবাবু আরও দুটি গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। প্রথমটি, 
রামমোহনের চিন্তা-সংক্রান্ত। “রামমোহন-সমীক্ষা” নামক গ্রন্থে তা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৮৪ 
সালে। কাজটি সহজ ছিল না। গ্রন্থের প্রাক-কথন' পর্যায়ে দিলীপবাবু সমস্যাগুলিকে এইভাবে 
চিহ্নিত করেছেন--- 

বনুস্তরবিশিষ্ট এই গহন চিন্তারণ্যে বিচরণ সহজ কাজ নয়; এর দুরূহতা আরও বৃদ্ধি 
পেয়েছে এইজন্য যে রামমোহন কোনও একটি স্থানে বা গ্রন্থে সুশৃঙ্খলভাবে তার চিন্তাসূত্রগুলি 
বিবৃত করে যান নি-_ জীবনে ci সময়ই তিনি পান নি। একাধিক ভাষায় রচিত তার টাকা, 
ভাষ্য, অনুবাদ, 'বিচারগ্রস্থ ও পত্রাবলীতে এবং সমকালীনগণের বিশ্বাসযোগা বিবরণে এগুলি 
ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট আকারে। জিজ্ঞাসুকে সেগুলি স্বীয় চেষ্টায় 
খুঁজে বার করে সাজিয়ে নিতে হয়। তবেই এ চিন্তারাজ্যের সমগ্র রূপের আভাস পাওয়া যায়। 
আমার মনে হয়, এ পর্যন্ত একমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছাড়া রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মনীষার এই 
বহুমাত্রিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি কেউ সম্যকভাবে আকর্ষণ করেন নি। তার চিন্তা বা কীর্তির 
এক-একটি বিশিষ্ট ধারা নিয়ে আলাচনা অনেকেই করেছেন এবং অনেক সময় সার্থকভাবেই 
করেছেন। কিন্তু অসুবিধা হয়েছে তখনই যখন এই আংশিক মূল্যায়ন সমগ্রভাবে রামমোহনের 
উপর আরোপিত হয়েছে। এতে পরিপূর্ণ চিত্র ফোটেনি। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীলের মত ভূয়োদর্শী মনীবীও এবিষয়ে সৃত্রাকারে কয়েকটি ইঙ্গিতের বেশী আর কিছু লিপিবদ্ধ 
করে গেলেন AT” | 

“রামমোহন-সমীক্ষা” গ্রন্থের দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অংশ প্রায় পাঁচশো পাতা 
জুড়ে সতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত | রামমোহনের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে SASS আলোচনার পর 
শান্ত, বিশেষত বেদান্ত এবং পুরাণ-তন্ত, কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছে, কিভাবেই বা তিনি 
তাদের বিচার করেছেন, তিনটি অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কি ছিল ধর্ম, 
সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তায় তার মূল প্রেরণা? এ প্রশ্নের উত্তরে খোঁজা হয়েছে একটি অধ্যায়ে। 
একদিকে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এবং অন্যদিকে ডিরোজিও ভক্তদের সঙ্গে রামমোহনের 
সম্পর্ক শেষ দুটি অধ্যায়ে নিরূপিত হয়েছে। আলোচনার সমর্থনে পরিশিষ্টে প্রথম দেড়শো 
পৃষ্ঠা) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কে) ইউরোপের কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় 
বুদ্ধিজীবীকে লেখা রামমোহনের কিছু পত্র খে) ফ্রান্সের সারস্কত সমাজে তার প্রভাব বিস্তার 
গে) তা অনুগামী প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদিত “রিফরমার” পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতা 
কামনা করে ১৮৩৪-৩৫ সালে প্রকাশিত রচনার উদ্ধৃতি ইত্যাদি। রামমোহনের প্রকাশিত প্রথম 
ag “তুহফাং-উল-মুওহাহিদিন” (অৰ্থাৎ, একেম্বরবাদীদের প্রতি নিবেদন) যে বিতর্কের জন্ম 
দিয়েছিল তাতে তার পক্ষ অবলম্বন করে লেখা একটি ফার্সী পুস্তিকা দিলীপবাবু ব্রিটিশ 
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মিউসিয়াম থেকে সংগ্রহ করে বাংলায় অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা-সহ প্রকাশ করেন। 
পরিশিষ্টাংশে তার অন্তর্ভুক্তি গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। ১৯১৪ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
মুদ্রণের সময় দিলীপবাবু পরিশিষ্টাংশে আরও কিছু তথ্য সংযোজন করেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীলের Rammohun Roy- the Universal Man ভাষণে এবং উনিশ শতকের শেষভাগে 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত” গ্রন্থে তার নির্দেশ 
মেনে লেখা অংশে রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাঠকরা পেয়েছিলেন। দিলীপবাবুর 
রচনায় পূর্ববর্তীদের অবদানের সম্রদ্ধ উল্লেখ মেলে। শেষোক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে তার মন্তব্য 
“ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে রামমোহনের অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টি তার বিশ্লেষণে ধরা 
পড়েছে এবং এই সংক্রান্ত গ্রন্থের চারটি অধ্যায় আজ পর্যন্ত রামমোহনের ধর্মমতবিষয়ক শ্রেষ্ঠ 
আলোচনা বলে গণ্য হবার যোগ্যতা লাভ করেছে।” (AC বছরের রামমোহন-চর্চা” “দেশ”, 
২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭1) তৎসত্বেও সব দিক বিচার করে বলা যায়, তথ্যোপাদানের প্রাচুর্যে 
এবং আলোচনার ব্যাপকতায় “রামমোহন-সমীক্ষা” গ্রন্থটি তুলনারহিত। এর বিভিন্ন অধ্যায় 
প্রায় কুড়ি বছর ধরে একে-একে রচিত হয়। এমন একাগ্র অভিনিবেশ এবং সযত্ব মননশীলতার 
ফলে আমরা পেলাম তা কেবল রামমোহন চর্চার ক্ষেত্রে দিক্নির্ণায়ক নয়, আধুনিক ভারতীয় 
চিন্তার ইতিহাস রচনার তালিকায় অমূল্য এক সংযোজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রস্থটিকে রবীন্দ্র 
পুরস্কারে ভূষিত করে। 

শেষ জীবনে দিলীপবাবু রামমোহনের পত্র সংকলনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
The Correspondence of Rajah Rammohun Roy নামে দুটি বৃহৎ খণ্ড (প্রথম খণ্ড 
১৯৯২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৭) তার পরিচয় বহন করছে। অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল বহ আগে, 
বস্তুত কলেট সম্পাদনার সময় থেকে। রামমোহনের বহু চিঠি তার এই বিদেশী ভক্ত উদ্ধার 
করেছেন। মেরী কারপেন্টার রচিত Last Days in England of the Rajah Rammohun 
Roy এবং পরবর্তীকালে ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে, রমাপ্রসাদ চন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন মজুমদারের 
গবেষণার ফলে বিভিন্ন সময়ে এই ধরণের আরও বেশ কিছু চিঠি পাওয়া গেছে। সময়ানুসারে 
এগুলিকে সাজিয়ে টীকা-ভাষ্য-সহ সংকলিত করার প্রয়োজন ছিল। দিলীপবাবু প্রথম সে 
অভাব মোচন করতে উদ্যোগী হন। রামমোহনের পত্রভাগ্ডার বলতে তিনি কেবল ব্যক্তিগত 
চিঠিপত্র বোঝেননি, সরকারকে লেখা স্মারকলিপি এবং কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে 
পত্রাকারে বিন্যস্ত উৎসর্গপত্রসকল গ্রহণ করেছেন। পরিণত বয়সে রামমোহনের সঙ্গে পাশ্চাত্য 
তাৎপর্য বিষয়ে তার তর্কযুদ্ধের পর একেশ্বরবাদী খৃষ্টান বা ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায় তার 
বক্তব্যের প্রতি আগ্রহী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষত নিউ ইংল্যান্ড নামে 
যে অঞ্চল খ্যাত, সে দেশে আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার রূপে প্রসিদ্ধ । শ্রীমতী আ্যাদ্রিয়েন 
মুর তার Ramimohun Roy and America গ্রন্থে জানিয়েছেন, রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তা ও 
সংস্কার আন্দোলনের বিস্তৃত সংবাদ উক্ত অঞ্চলে কিরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কলঘিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ইতিহাসের বিখ্যাত অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টি-র তত্বাবধানে রচিত 
সঙ্গে রামমোহনের বিতর্কের গতিপ্রকৃতি বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটারিয়ান 
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মতাবলম্বীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা 
সামানা বি 5 ব্যতিক্রম বাদে ছিলেন এ সম্প্রদায়ভুক্ত। (“The controversy Christianity 
that Rammohun Roy conducted with the Sarampore Missionaries was as avidly 
followed by American Unitarians as by those the England and by Indians in 
Bengal. And it must be-noted that with a few exceptions the entire intelligentsia 
of New England of the day belonged to this religious sect.”— Adviene Moore, 
Rammohun Roy and America, Introduction, vi. এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য 
দ্রষ্টব্য অভিজিৎ দত্ত, কেকা দত্ত রায় এবং সন্দীপ সিংহ সম্পাদিত Explorations in history 
: Essays in Honour of Prof. Chittabrata Palit গ্রহে আমার প্রবন্ধ Baptists, Brahmos 
and Unitarians : Rammohun Roy and Christianity in Bengal, 336-351). 

আ্যাড্িয়েন মুর তীর সিদ্ধান্তের সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাট্রের এতিহ্যবাহী গ্রশ্থাগারগুলিতে 
রক্ষিত রামমোহন রায়ের রচনা এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ 
ও আলোচনার সুচী প্রণয়ন করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোনো নিদর্শন তিনি প্রমাণ 
হিসাবে গ্রহণ করেননি। এই তালিকা এবং বিভিন্নজনের সাহায্যে দিলীপবাবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
থেকেও তিনি বহু প্রয়োজনীয় আকরিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। লক্ষ্যে অবিচল না থাকলে 
এরকম একটি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে সফল হওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন নিবিষ্টমনে তিলে-তিলে 
দিলীপবাবু রামমোহনের পত্রসংকলন গড়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। একাজে কোনো 
প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য তিনি লাভ করেননি। ফলে প্রায় সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে তাকে এই কাজ সম্পন্ন 
করতে হয়। তাতে তার উৎসাহে কোনো রকম ভাটা পড়েনি। ১৯৯২ সালে তার রামমোহন 
পত্র সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশ পাওয়ামাত্র দেশে-বিদেশে সন্বদ্িতি হয়। বৃটেনে 
ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায় পরিচালিত Faith and Freedom পত্রিকায় গ্রন্থটির পর্যালোচনা করেন 
চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক CHM লভান, ভারতের সঙ্গে ইউনিটীরিয়ানদের 
এঁতিহাসিক সম্পর্কের ওপর যাঁর নিজস্ব গবেষণা সমালোচকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক লাভান বলেন-_ 

“This book contains a gold mine of matcrials, virtually every known 
letter by Roy, many to important figures in India and elsewhere... Biswas has 
conducted world-wide research to obtain as many copies of original letters as 
possible.” আলোচনার শেষে বলা হয়, “Professor Biswas is to be commended for 
undertaking such demanding and important work for scholars in the field of 
liberal religious studies.” গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর অধ্যাপক লাভান তার কথার 
পুনরুক্তি করে বলেন_ “We should be grateful to Professor Biswas for preparing 
this major work of research published in two volumes. While it is possible more 
letters to and from Rammohun may be discovered, the facts that editor Biswas 
has recovered so many and annotated them in such vital detail demonstrates his 
commitment to his subject and his ability to be objective in his scholarship even 


as he is from the Brahmo Sanaj tradition himself. I commend this work to all 
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scholars of the Bengali Renaissance and urge that it be purchased by libraries 
that include nineteenth century reform movements in their collections.” 
রামমোহনের চিঠির সন্ধান দিলীপবাবু এবারও করেছেন। তার একটি গ্রন্থ এখন TE 
তীর মুখেই শুনেছি, এতে এমন কয়েকটি চিঠি এবং তার কালে ভারতের ভূমিব্যবস্থার একটি 
স্মারকলিপি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা পাঠকসমাজে অজানা। 
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উনিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতির কতকগুলি লগিয়া স্পর্কে দিলীপবারুর সিদ্ধান্ত বিষয়ে 
র আলোচনা করা যেতে পারে। সোফিয়া ডবসন কলেট মনে করতেন, রামমোহন 
মূলত ধৰ্মীয় ব্যক্তিত্ব। বর্তমান কালের আলোচকদের কেউ-কেউ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন 
না৷ বলা বাহুল্য, রামমোহনের মতো সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন প্রতিভাবান পুরুষের 
মানসিকতায় বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু তীর ব্যক্তিত্বের মূলানুসন্ধানে দিলীপবাবু 
কলেট-এর সঙ্গে সহমত। ১৯৭২ সালে আমি রামমোহনের ব্রন্মসঙ্গীতের একটি ইংরিজি 
অনুবাদ প্রকাশ করি। দিলীপবাবু খুশি হয়ে “আনন্দবাজার পত্রিকা”-য় (১লা জুলাই ১৯৭৩) 
সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তার ছাত্রবাৎসল্যের নিদর্শন হিসাবে রচনাটি বিস্মৃতির কবল 
থেকে উদ্ধার করে এখানে পুনমুদ্রিত হল। রামমোহনের চরিত্র কিভাবে দিলীপবাবুর মনে 
প্রতিভাত হয়েছিল তা বুঝতে লেখাটি সাহায্য করে। 

' উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতিকে “রেনেসী” বলা যায় কিনা তা নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়েছে। আমাদের অধ্যাপকরা এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করতেন। AVY ও ষোড়শ শতকে 
ইউরোপের ইতিহাসে যে স্বাধীন গতিবেগ, বাণিজ্যিক বিনাশ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে 
সামন্ততন্্র থেকে আধুনিকতায় রূপান্তর সম্ভব হল, ওঁপনিবেশিক বাংলায় তার সম্ভাবনা 
আদপেই ছিল না। উনিশ শতকের বন্গসংস্কৃতি প্রসঙ্গে “রেনেসা’ শব্দের ব্যবহারে অধ্যাপক 
ত্ৰিপাঠী তাই আপত্তি করেছিলেন। অন্যদিকে ইউরোপের ইতিহাসেও আমরা দেখি বিভিন্ন যুগে 
সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রসঙ্গে 'রেনেসী' শব্দের ব্যবহার। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ইউরোপকে 
রেনেসী যুগ বলা হয় বটে;কিন্তু তারও আগে নবম শতকে সম্রাট শার্লের্ী কিম্বা দশম শতকে 
জার্মান সম্রাট প্রথম অটো-র শাসনকালে সাংস্কৃতিক বিকাশ বোঝাতে এঁতিহাসিকরা 
“ব্টারোলিঙ্গীয় রেনেসী” এবং “অটোনীয় রেনেসী”-_ এমনকি দ্বাদশ শতকে রেনেসার-_ 
কথা বলেছেন। ১৯২০ সালে শ্রীঅরবিন্দ The Renaissance in India নামে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেন। এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলে আমরা সমস্যার নিষ্পত্তি করতে পারি। 
দিলীপবাবুর প্রস্তাব__ “এই নবজাগৃতিকে বিশেষ অর্থে রেনেসীস বলতে আপত্তি থাকবে না; 
একে ইউরোপীয় রেনেসীসের অবিকল প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করাও চলবে না।” 
(প্রোমমোহন সমীক্ষা” পৃ: ৩১২) ভারতে প্রথম পর্যায়ের মাক্সীয় বুদ্ধিজীবীরা, যেমন সুশোভন 
সরকার কিংবা চিমোহন সেহানবীশ বা গোপাল হালদার, ওপনিবেশিক ব্যবস্থার ভিতর বাংলার 
নব্গাগরণের খণ্ডিত চরিত্র সম্পর্কে সচেতন থাকলেও মোটামুটি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 


কি তাদের উততরূরীরা_ সত্তর দশকের অধ্যাপক বরুণ দে, সুমিত সরকার কিংবা অশোক 
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সেন-_ নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন বলে দিলীপবাবু আপত্তি 
করেছেন: 
“তিনি রোমমোহন) যে সেই যুগে ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণকেই সর্বাধিক প্রয়োজন 
মনে করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ বৎসরকাল ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও তন্মাধ্যমে 
দেশে পাশ্চাত্যচিস্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, এই কথাটির তাৎপর্য 
বিবেচনার অবকাশ এঁদের নেই। পরিপ্রেক্ষিত চৈতন্যের অভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমগ্র ও 
গভীরভাবে রামমোহনের রচনাবলী অধ্যয়নের অভাব। মার্কসবাদকেও এঁরা সম্যকরাপে ব্যবহার 
করতে পারেননি। ভি. সি. যোশীর সম্পাদনায় Rammohun Roy and the process of 
modernisation in India নামক পূর্বোল্লিখিত আলোচনাপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রবন্ধেই 
এই কার্যও অন্তঃসারশূন্য ও পল্লবগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত। এর কোনও ভবিষ্যত আছে বলে 
মনে হয় না।” (দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন চর্চার দুশো বছর” “দেশ”, ২০ সেপ্টেম্বর 
১৯৯৭) 

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল থেকে প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহ্যের মর্মোদ্ধারে 
আত্মনিয়োগ করতে দেখি এক শ্রেণীর ইউরোপীয় পণ্ডিতকে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম 
জোন্সের নেতৃত্বে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এশিয়া মহাদেশে যা কিছু 
পাওয়া যায় সে সবই এই প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানের বিষয় বলে ন্যাসপত্রে ঘোষণা করা হয়। 
বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে শ্রীরামপুর মিশন (প্রতিষ্ঠা 
১৮০০ খৃঃ) অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এদেশে বিলেত থেকে আসা অল্পবয়সী সিভিলিয়ানদের 
ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বড়লাট ওয়েলেসলী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের মতো বিশাল ভৌগোলিক আয়তনবিশিষ্ট দেশ 
শাসন করতে হলে সেখানকার লোকাচার, অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে 
পরিচিতি হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ভারতে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা একেবারে 
্বার্থশূন্য ছিল না। কিন্তু তা বলে ভারতের অতীত এতিহ্যের প্রতি হেস্টিংস এবং ইউরোপীয় 
প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষারদদের-- যাঁদের মধ্যে উইলকিন্স, কোলক্রক, গিলক্রিস্ট, উইলসন প্রমুখ 
অগ্রগণ্য-- কোনো আন্তরিক টান ছিল না ভাবলে ভুল হবে। তবে রামমোহনের সঙ্গে তাদের 
মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করেছেন দিলীপবাবু এই ভাষায় — “ইউরোপীয় প্রচ্যতত্বজ্ঞগণের 
সঙ্গে তার জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বহু সময়েই এক; কিন্তু সে জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন। পরম্পরাগত 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোকে তাকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে বর্তমানের অধঃপতিত জাতি ও সমাজকে 
আত্মসচেতন ও রূপান্তরিত করাই তার প্রাচ্যশাস্ত্র চর্চার উদ্দেশ্য। এক কথায় তার পাণ্ডিত্য মাত্র 
বুদ্ধিবিলাস নয়, তার আধার হল সম্পূর্ণ মানবজীবন। এই কারণে তার এই গোত্রভুক্ত 
রচনাগুলিতে পাণ্ডিত্য ও মননের গভীরতার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত যে হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচনায় সাধারণত তা নেই।” (“রামমোহন-সমীক্ষা”, পৃঃ ২২৭) 

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার বিকাশ এদেশে 
দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম তিন-চার দশকেব মধ্যে রামমোহন চর্চার মূল 


রামমোহনচর্চার প্রাণপুকষ / ১৩১ 


বক্তব্যের অনুসরণে “রামমোহন-সমীক্ষা” গ্রন্থটি রচিত হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। 
(দ্ৰষ্টব্য, পূর্বোল্লিখিত “দুশো বছরের রামমোহন চর্চা” প্রবন্ধটি!) প্রথম জীবনে আমরা আগেই 
দেখেছি তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তার চিভা-শষ্যা রচনার মধ্য দিয়ে 
আমরা আমাদের অন্যতম শেষ জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিককে বিদায় জানিয়ে এলাম। তার 
ARCS আমার প্রণাম। 

পরিশিষ্ট 


১৯৭২ সালে রামমোহনের জন্মের দ্িশতবর্যৃপূর্তি উপলক্ষ্যে আমি তার ব্রন্মাংগীতগুলির 
একটি ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশ করি। আনন্দবাজার পত্রিকা*য় (লা জুলাই ১৯৭৩) দিলীপবাবু 
সেবিষয়ে আলোচনা করেন। তার ছাত্রবাৎসল্যের নিদর্শন ছাড়াও তার রামমোহন চিন্তার একটি 
রূপ এখান সংক্ষেপে পাওয়া যাবে। এই কারণে রচনাটি পুনমুদ্রিত করা হল। 


রামমোহনের গান 


দি কমপ্রীট সংগস অব রামমোহন রায়। ইংরেজী তর্জমা : নিখিলেশ গুহ। রাইটার্স ওঅর্কশপ, 
কলকাতা | রাজ সংস্করণ-_ চল্লিশ টাকা। সুলভ সংস্করণ__ দশ টাকা। 

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সোফিয়া ডবসন কলেট দ্বিধাহীনভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
রামমোহন চিত্তের মূল প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক। এই সিদ্ধান্তটিই রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে 
প্রকাশিত হয়েছে অনবদ্যভাবে ও ভাষায়। “টুকরা টুকরা করে কোনো মহৎ চরিত্র আলোচনা 
করা আমি অন্যায় বলে মনে করি।... ঠিক আসল যে শক্তিটি তার জীবনে সংগীতের মত বেজে 
উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষত যেখানে রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব 
সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি কেউ তাকে আট আনা কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা 
হল তার অপমানই করা হবে।... রাজা রামমোহন এই cars, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন।...এইখানেই তার বিশেষত্ব!” এই মূল প্রত্যয়ই রামমোহনের জীবন ব্যাপী সাধনার 
কেন্দ্র-কিন্দু-_ তার সমস্ত কর্মোদ্যেগের উৎস! এ কথাটি না বুঝলে রামমোহনকে বোঝা যায় 
না। এই বোধশক্তির অভাবই আধুনিককালের অধিকাংশ রামমোহন গবেষণাকে পল্পবগ্রাহী ও 
বন্ধ্যা করে তুলেছে। 

কিন্ত ব্ৰহ্মজ্ঞ ও ব্ৰহ্মদষ্টারূপে রামমোহনের পরিচয় সহজলভ্য নয়। তার রচনাবলীর 
বেশির ভাগ বিতর্কমূলক ও বিষয় বৈচিত্র্ে বহু বিস্তীর্ণ তার মাঝে মাঝে তিনি কচিৎ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন বটে। কিন্তু অতিসন্ধানী সতর্ক ও সংবেদনশীল দৃষ্টি ছাড়া এই বিরল 
নিদর্শনগুলির নাগাল পাওয়া সত্যই কঠিন। 

এগুলির মধ্য দিয়ে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পদ্মটি যেন নিভৃতে তার দলগুলি মেলে 
ধরেছে। যদিও সমকালীন আত্মীয়সভা ও ব্রাম্মসমাজের অধিবেশনে গানগুলি গাওয়া হত, তবু 
কোনো নিছক বাহ্য তাগাদার বশবতী হয়ে রামমোহন এগুলি রচনা করেননি। গীত-রচনা তার 
নিভৃত সাধনারই অঙ্গ ছিল বলে মনে হয়-_ তা না হলে সুদুর ইংল্যান্ড প্রবাসের নিঃসঙ্গতার 
মধ্যেও “কি স্বদেশে কি বিদেশে”র মতো এমন আন্তরিকতাপূর্ণ রচনা কেমন করে তার পক্ষে 
সম্ভব হল? 


১৩২ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


গানগুলির বিশ্লেষণ করলে দুটি ory উপনীত হওয়া যায় : রামমোহন এখানে 
সর্বতোভাবে অদ্বৈতবাদী ও মায়াবাদী, ও এদের বাদী সুরটি স্পষ্টত বৈরাগ্যের। এই নিয়ে বাগ্‌ 
বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। “ভাব সেই একে”, “দ্বিতীয় ভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়”, 
“দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনে কারণ”, “অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন” “একদিন হবে যদি 
অবশ্য মরণ”, “কত আর মুখে মুখ দেখিবে দর্পণে” প্রভৃতি গানগুলি সহজভাবে পান করে 
গেলেই এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। রামমোহনের গান যদিও সর্বত্র কাব্যগুণে সমৃদ্ধ 
নয়, তবু এর সহজ সরল অনাড়ম্বর আন্তরিক শ্রকাশভঙ্গি পাঠক বা শ্রোতার চিত্ত স্পর্শ করে 
এবং প্রাচীন বাংলা বৈরাগ্য সংগীতের সঙ্গে আত্মিক যোগটুকুও গোপন থাকে না। 

রামমোহন তার নিজের গান ইংরেজীতে অনুবাদ করেননি; তার অধ্যাত্ম দর্শনের 
আলোচনায় এ গানগুলি এযাবৎ কদাপি বহুলভাবে ব্যবহৃত হতেও দেখা যায়নি। কলেট তার 
ইংরেজী রামমোহন জীবনীতে নিদর্শন স্বরূপ দু-একটি অনুবাদ অবশ্য দিয়েছেন কিন্ত 
প্রতিভাশালিনী হলেও কাব্যানুবাদে তার হাত ছিল না। তাছাড়া সংগীতানুবাদের পক্ষে তার 
বাংলাভাষা জ্ঞানও পর্যাপ্ত ছিল বলে মনে হয় না। আর বলতে দুঃখ হয়,_ সম্ভবত এতকাল 
ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয়নি বলেই এগুলি রামমোহন জিজ্ঞাসু বৃহত্তর পাঠকসমাজের 
যথোচিত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। নিখিলেশ গুহকে ধন্যবাদ যে রামমোহনের সমগ্র 
গীতাবলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি আমাদের বহুদিনের একটি অভাব দূর করলেন। 
অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এইটুকু বললে সব বলা হয় না। সুদীর্ঘ ও সুলিখিত ভূমিকায় তিনি 
রামমোহন মানসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে এই গানগুলির গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন 
এবং প্রয়োজনমতো টাকাটিপ্লনী সংযোগ করে দার্শনিক অর্থবহ শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন। 

সব দিক বিবে' না করে নিসংশয়ে বলা যায় শ্রী নিখিলেশ গুহর আলোচ্য অনুবাদ 
গ্রন্থটির প্রকাশ এর চেয়ে সময়োপযোগী আর বোধহয় *তে পারত না। আধুনিক রামমোহন 
আলোচনা সংক্রান্ত অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে হারিয়ে যাওয়া Cras অপরিতৃপ্ত অথচ জিজ্ঞাসু 
জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন কলেট-_ নগেন্দ্রনাথ-_ রবীন্দ্রনাথ__ বিপিনচন্দ্র। এ রামমোহন 
Quan জন্াভূমির বন্ধু কিন্তু শংকরের শিষ্য, ভারতের চিরম্তন আধ্যাত্মিক ভাবধারায় নিষিক্ত 
্রহ্মাজিজ্ঞাসু। 


সারম্বত-সাধক দিলীপকুমার বিশ্বাস : শ্রদ্ধায় স্মরণ 
গৌতম নিয়োগী 


অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই। বরাবর এ দিন তাকে শ্রদ্ধা 
ও প্রণাম জানাতাম। প্রয়াণ গতবছর ২০০৩-এর ২৩ নভেম্বর। এই তেইশে নভেম্বর দিনটিও 
বরাবর স্মরণ করি; এ দিন, যাঁর স্নেহ ও প্রায় বহুদিন পেয়ে আসছি সেই সুপণ্ডিত, মনীবী, 
প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। তিরাশি পেরিয়ে চুরাশি চলছিল। 
সুতরাং পরিণত বয়সেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এবার থেকে ২৩ নভেম্বর তার প্রয়াণ 
দিবস হিসেবেও মনে পড়বে। যে সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সঙ্গে তার যোগ 
ছিল নিবিড়, সেই প্রতিষ্ঠানের ডাকে সাড়া দিয়ে স্মরণ-সভায় কিছু কথা বলেছিলাম, আজ 
তারই মুখপত্র “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র জন্য কলম ধরা। মানুষ দিলীপকুমারকে তুলে ধরতে 
গিয়ে কখনও-কখনও এসে যেতে পারেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, সেজন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 
মার্জনা চেয়ে নিচ্ছিঃআর যদি এই অক্ষম কলম তার চরিত্রের সব দিক তুলে ধরতে না পারে, 
সেই দায়-ও, বলাই বাহুল্য, আমার। ' 

৷ বাংলা সাহিত্যরসিক মাত্রই অন্নদাশক্ষর রায়ের উপন্যাসমালা ‘সত্যাসত্য’ পড়েছেন। 
“বিচিত্রা” পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহানে লিখতে শুরু করলেন “যার 
যেথা দেশ”। ততদিনে অন্নদাশঙ্কর “পথে প্রবাসে’ লিখে দারুণ সুখ্যাতি পেয়েছেন। এই যার 
যেথা দেশই পরে WATS ‘সত্যাসত্য’ হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসের নায়কের নাম “বাদল। এই 
বাদল নামটি অন্নদাশঙ্কর নিয়েছিলেন দিলীপকুমার বিশ্বাসের ডাক নাম থেকে। তাহলে আরও 
একটু খুলে বলি। 

১৯০৪-এর ৪ মার্চ তৎকালীন দেশীয় রাজ্য ওড়িশার ঢেষ্কানালে জন্মেছিলেন 

অন্নদাশঙ্কর। সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ওড়িয়া ভাষায়। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান বাহন ছিল 
‘উৎকল সাহিত্য” পত্রিকা । এই উৎকল সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বনাথ কর অন্নদাশঙ্করের 
অন্যতম oF! বিশ্বনাথ কর ছিলেন এক পৃতচরিত্র ব্রাহ্মানেতা এবং তিনি দিলীপকুমারের 
মাতামহ। এই মাতামহের গৃহে অন্নদাশঙ্কর পরিচিত হন বালক দিলীপকুমার ওরফে “বাদল'- 
এর সঙ্গে। নামটি তার এত পছন্দ হয় যে কতকটা অবচেতনেই লেখায় চলে আসে। আজীবন 
অন্নদাশঙ্কর যেমন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন বিশ্বনাথ করকে, এমনকি তাকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রকাশও করেছেন দিলীপকুমারের সামনে, তেমনি দিলীপকুমারকেও বরাবর CHR করে 
এসেছেন। vials 

,  জিতেন্্রকুমার বিশ্বাস এবং নর্মদা বিশ্বাসের পুত্র দিলীপকুমারের জন্ম ১৯২০-তে। তার 
পিতাকে আমি দেখিনি। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের কাছে শুনেছি তিনি একজন নিষ্ঠাবান আচার্য 


| 


১৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


ছিলেন। বিশ্বনাথ করের কন্যা দিলীকুমারের মা নর্মদা দেবীকে দেখেছি। বাবা অবিভক্ত বাংলার 
বিচার বিভাগে কাজ করতেন, তার ছিল বদলির চাকরি। ফলে বালক দিলীপকেও ছোটোবেলায় 
বিভিন্ন মফস্বল শহরের নানা বিদ্যালয়ে পড়তে হয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই দিলীপকুমারের 
মাতৃভাষা ওড়িয়া, যা তিনি বলতে, লিখতে, পড়তে পারতেন, তখন আমার সঙ্গে প্রায় নিত্য 
দেখা হত। প্রখ্যাত ওড়িয়া গুপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতির 'আত্মজীবনচরিত” তিনি মূল 
ওড়িয়া থেকে বাংলায় তর্জমা করেছিলেন। সঠিক সন তারিখ মনে নেই তবে নরেন্দ্রপুর 
রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল থাকতেন যাদবপুরের সম্তোষপুরে, 
সম্পাদনা করতেন ‘আলেখ্য’ নামে একটি পত্রিকা। সেই পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে সেই 
অনুবাদ বেরুতো। যতদূর জানি সেই আত্মজীবনচড়িত পুস্তকাকারে বের হয়নি। পরে সাহিত্য 
আর এক ব্রাহ্মমহিলা মৈত্রী OF | 

থাক্‌, যে-কথা বলছিলাম কৃতিত্বের সঙ্গে বিদ্যালয় পাঠ সাঙ্গ করে দিলীপকুমার পড়তে 
এলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। চার বছর ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। 
আই.এ., ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.এ। আমি প্রত্যক্ষত কখনও তার ছাত্র ছিলাম না তবে ছাত্র 
প্রতিম তো বটেই। তার কাছে কতো শিখেছি, জেনেছি, সে ঝণ অপরিশোধ্য। আমিও 
ইতিহাসের Ba | ফলে মনের মিল হত সহজেই। মাস্টারমশাইয়ের কথা উঠলে অনার্স ক্লাশে 
সুশোভনচন্দ্র সরকার আর স্নাতকোত্তর ক্লাশে হেমচন্দ্র রায় আর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর কথা 
বলতেন। বলতে বলতে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছৃসিত হতেন, আবার তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিও 
বুঝিয়ে বলতেন। কোনও হেমবাবুকেই আমি দেখিনি তবে সুশোভন সরকারের স্সেহাশীর্বাদ 
পেয়েছি তীর প্রয়াণ পর্যস্ত। 

সময়টা ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০। প্রথম দু'বছর ইন্টার মিডিয়েট, শেষ দু'বছর অনার্স। 
একদল উজ্জ্বল ছাত্র সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ দাপিয়ে বেড়াত। কী সব ছাত্র! 
পরবর্তীকালে নক্ষত্র। কারও বিষয় ইতিহাস, কারও অর্থনীতি, কারও ইংরেজি। আবু সরীদ 
চৌধুরী, বাংলা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী, খ্যাতনামা 
ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুপ্ত, ইম্পিরিয়াল পুলিশ, উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে আরক্ষা বিভাগের 
বড়কর্তা। সত্যজিৎ রায়, জগদ্বিখ্যাত চিত্র পরিচালক। | সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী! ড. প্রতাপচন্্র চন্দ্র, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। থাক্‌, আর সহপাঠীর উদাহরণ দরকার 
নেই। ৃ 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে এম.এ. পাস করলেন ১৯৪২-এ। শ্রদ্ধায় স্মরণ লিখতে 
. গিয়ে তার বিস্তারিত জীবনকথা বলার পরিসর নেই তবু উল্লেখ করতে চাই এই গৌরবর্ণ, 
উন্নত নাসিকা, স্বাস্থ্যবান মানুষটি ছাত্রজীবন থেকেই বিচিত্রমুখী কৌতুহল আর অনুরাগ নিয়ে 
বড়ো হয়েছেন। ভাষা বিষয়ে তার অনুরাগ লক্ষ্য করতাম। বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া তো 
ছিলই। খুব ভালো জানতেন সংস্কৃত। বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে খুব ভালো জানতেন ফরাসি। 
ফরাসি ভাষায় রামমোহন রায় সংক্রান্ত দলিল-ই শুধু নয়, ফরাসি ভাষায় ইতিহাসের বইয়ের 
তর্জমা করেছিলেন। আজীবন কলেজে ইতিহাস পড়িয়েছেন, ভারতের ইতিহাস, বহির্ভারতীয় 
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ইতিহাস সবই পড়াতে হয়েছে। দীর্ঘদিন ক্লাস নিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে। তার বিষয় “রিলিজিয়াস RA ডঃ নীহাররঞ্রন রায় 
তার শিক্ষক, আবার শুগ্রাহী। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য, অমিতাভ ভট্টাচার্য প্রমুখ সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতেন বা 
করেন। 

প্রথাসিদ্ধ গবেষণা করে ডি. ফিল বা পি এইচডি তিনি লাভ করেন নি সত্য কিন্তু তাতে 
কিছুই এসে যায় না। তার তত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন কতো ছাত্রছাত্রী 
সারস্বত সাধক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল সুবিদিত। ভাবতে ভালো লাগে যে প্রয়াত ডঃ 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমার গবেষণা সন্দর্ভ 
লেখার কাজ শুরু হয়, তারও একজন পরীক্ষক ছিলেন তিনি। আর একটি বেদনার কথা জানি। 
তিনি নিজেও প্রাচীন ভারতে সৌর উপাসনা বিষয়ে পি এইচ ডি করবেন বলে কাজ শুরু 
করেছিলেন, অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে মতভেদের দরুণ সেকাজ 
সম্পূর্ণ করেন নি। তবু বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের অধুনালুপ্ত পত্রিকা ‘ইতিহাস’-এর কিছু সংখ্যা 
আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা দিলীপকুমার বিশ্বাসের লেখা এ বিষয়ক করেকটি প্রবন্ধ দেখতে, 
পারেন। 

' উত্তরকাল তার গবেষণার মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালির 
জীবন। সকলেই জানেন তিনি ছিলেন সারা দেশের সর্বাগ্রগণ্য রামমোহন-বিশারদ। এজন্য 
পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান, Rae মণ্ডলীর স্বীকৃতি। তীর প্রয়াণে আমার সঙ্গে 
কয়েক দশকের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। তবু ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথা দূরে সরিয়ে রেখে এই 
সুপণ্ডিত ও সুরসিক মানুষটিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরাই জরুরি। কতো স্মৃতি যে মনে 
ভীড় করে আসছে। ব্রাম্মসমাজের পুরানো মানুষেরাও তো বিশেষ কেউ নেই। আমাদের 
ছাত্রজীবনে ও যৌবনে যাঁদের পেয়েছিলাম সেই যোগানন্দ দাস, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ মিত্র, পুলিন 
বিহারী সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত 
বিশ্বাস, সরল দেব, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, প্রশাস্তকুমার ঘোষ, সরলা ঘোষ, করুণাকেতন সেন, 
সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন দাস, নলিনী দাস, অমিয়কুমার সেন, অরুণকুমার সেন, 
সুশোভন সরকার, চিন্মোহন সেহানবীশ, অজয় হোম, কনক দাস, নীহাররঞ্রন রায়, শরদিন্দু 
ঘোষাল, ইরা eee aes Gre লি হাউ St hl যেন টুপির শেষ 
পালকটিও খসে পড়লো। 

টির হার হী 
বিষয় ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল নানা বিষয়ে আগ্রহ আর কৌতৃহল। তিনি বিশেষভাবে বেছে 
নিয়েছিলেন রামমোহনচর্চা। তবে শুধু এ-বিষয় নয় উনিশ-বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও 
সংস্কৃতি তাকে আকর্ষণ করত। আবার চর্চা করতেন ভারতীয় দর্শন, করতেন শাস্ত্রানুশীলন। 
সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত ন্যায়ের পণ্ডিত মধুসূদন ন্যায়াচার্য-এর কাছে তালিম নিয়েছেন। 
বলতেন, “গৌতম, ভাষাপরিচ্ছেদ যে এত কঠিন তা কে AAG! আবার তার রবীন্দ্রানুরাগও 
ঘনিষ্ঠরা জানতেন। ভারতীয় ধ্পদী সংগীত বিষয়ে ছিলেন অনুরাগী ও সমজদার। নিজে 
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তালিমও নিয়েছেন। অনায়াসে বুঝিয়ে দিতেন গানের মর্মার্থ, রাগ, তাল। আবার একই সঙ্গে 
ক্রীডামোদী। 

দিলীপকুমার জাতীয়তাবোধের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত 
ছিলেন। তিনি এম.এ পাস করে বেরুলেন ১৯৪২-এ। বিয়াল্লিশের ভারত। দেশজুড়ে তখন 
“ভারত ছাড়ো” আন্দোলন। গান্ধীজীর ডাক “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। তিনি সক্রিয়তায় যোগ 
দিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে | উদয়ন চট্টোপাধ্যায়, সম্বরণ.চট্টোপাধ্যায় দেই দুজনের আর এক 
ভাই বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়) ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে তাঁরা কলকাতায় প্রচারের 
কাজ করতেন। সাইক্রোস্টাইল করা প্রচারপত্র “ফ্রি ইন্ডিয়া বুলেটিন” (Free India Bulletin) 
গোপনে প্রকাশ করে বর্তমান বি-বা-দী বাগ অঞ্চলে তারা দু'আনা দামে গোপনে বিক্রি করতেন 
বলে শুনেছি। সেই সঙ্গে ইশতেহার রচনা ও পোস্টার তৈরি প্রভৃতিও ছিল। তারপর কংগ্রেস 
সমাজতন্ত্রী ডঃ রামমনোহরলাল লোহিয়ার পরামর্শে তারা শক্তিশালী ers রেডিও 
ট্রান্সমিটার তৈরি করে কংগ্রেস রেডিও চালু করেন। গোপনতা বজায় রাখার জন্য প্রায় 
প্রতিদিন্ই ট্রাসমিশনের স্থান বদল করতে হত। ধরা না পড়ে ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে প্রায় দেড় 
মাস তারা একাজ চালিয়েছিলেন। পরে অবশ্য টাকার অভাবে একাজ বন্ধ হয়ে যায়। 
দিলীপকুমার ছাত্র কংগ্রেসেরও সভাপতি হন। এই ছাত্র কংগ্রেসই ১৯৪৬-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি 
কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (= সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) সভা ডেকেছিল আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সেনানীদের বন্দীমুক্তির দাবিতে, যেখানে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-মুসলিমলীগপন্থী 
.ছাত্রসমাজ মিলে গিয়েছিল। 

. দিলীপকুমার বিশ্বাসের কর্মজীবনের শুরু শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্র্থাগারে 
সহকারী গ্রস্থগারিক পদে। 2 সময় থেকেই তার TAY হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শান্তিনিকেতননে থাকতেন এক কুটিরে। নিচু বাংলোর কাছে। 
১৯৪৫-তে অধ্যাপনা জীবন শুরু করলেন সিটি কলেজে। এই কলেজেই তার কাছে পড়েছেন 
অমলেন্দু দে। তারপর যোগ দিলেন ওয়েস্টবেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে । পড়ালেন কৃষ্ণনগর 
গভর্নমেন্ট কলেজ, দার্জিলিঙ গভর্নমেন্ট কলেজ, কোচবিহার গভর্নমেন্ট কলেজ, শেষে 
কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং একেবারে শেষে কলকাতার সংস্কৃত-কলেজে- পড়িয়ে 
১৯৮২-তে অবসর গ্রহণ। আগেই বলেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “আযানশেন্ট হিস্ট্রি আ্যান্ড 
কালচার’ বিভাগেও পার্টটাইম পড়িয়েছেন। ক্লাস নিয়েছেন এশিয়াটিক সোসাইটির ওরিয়েন্টাল 
স্টাডিজের ক্লাসে। 

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আর গবেষণা নিয়েই এই সারস্বত সাধকের জীবন। অন্তরের যোগ 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। দীর্ঘকাল বাস করেছেন ৮নং গড়পাড় রোডে; তারপর জীবনের 
শেষপর্বে কয়েক দশক বেলগাছিয়ার এম আই জি হাউসিং এস্টেটের বি ব্লকের WAR ফ্ল্যাটে। 
১৯৫৩-র ৩১ জানুয়ারি দিলীপকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয় ভারতী দাসের। অধ্যাপক সুধেন্দুকুমার 
দাসের কন্যা যাকে আমরা ঝুনুদি বলে জানি। স্ত্রী ভারতী বিশ্বাসও বিদুধী মহিলা । সংস্কৃতে 
অধ্যপনা করেছেন স্কটিশ চার্চেস কলেজে। কন্যা সোনা, পুত্র চন্দন, তার মধ্যে এক CRG 
পিতা ও কতর্ব্যপরায়ণ স্বামীকে আবিষ্কার করতাম আমরা। 

রামমোহন রায় তথা ব্রা্মাআন্দোলন বিষয়ক গবেষণায় সূত্রপাত গত শতকের পঞ্চাশের 


সারস্বত-সাধক দিলীপকুমার বিশ্বাস : শ্রদ্ধা স্মরণ / ১৩৭ 


দশকে। তার ফসল দেখি কয়েকটি রচনার মধ্যে। যেমন ‘ইতিহাস’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
লিখেছিলেন “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী সভা”। একই বিষয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ 
লিখলেন ১৯৫৮-তে, যখন যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে বেরুলো অতুলচন্দ্র গুপ্তের 
সম্পাদনায় Studies in the Bengal Renaissance | তাছাড়া রামমোহন সম্পর্কে লেখা তো 
আছেই। এই কাজের সূত্রেই ক্রমশ তার যোগাযোগ গড়ে উঠলো পৃথিবীর নানা প্রান্তের 
সংগ্রহশালা, পাঠাগার ইত্যাদির সঙ্গে। ১৯৬২-তে প্রয়াত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও 
দিলীপকুমার বিশ্বাসের যুগ্ম সম্পাদনায় সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ প্রকাশ করলেন কুমারী সফায়া 
ডবসন কলেট-লিখিত রামমোহনের সর্বাধিক প্রামাণিক জীবনী The life and Letters of Raja 
Rammohun Roy -এর তৃতীয় সংস্করণ । প্রভূত সম্পাদকীয় টীকা সমেত। এই BS তাকে 
বিখ্যাত করে তোলে। 

এখানে দুটি কথা মনে পড়ছে। আমি আমার গবেষণা-প্রসূত অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে 
কলেটের লেখা একখানা বাংলা চিঠি আবিষ্কার করি। কলেট লিখেছিলেন লন্ডন থেকে 
কলকাতায় রামতনু লাহিড়ীর ল্রাতুম্পুত্রী শিক্ষয়িত্রী কুমারী রাধারানী লাহিড়ীকে। সেই চিঠিতে 
কলেট নিজে স্বাক্ষর করেছিলেন “সফায়া ডবসন কলেট”। সোফিয়া নয়। সুতরাং প্রচলিত 
উচ্চারণ ঠিক নয়। এই চিঠির কথা দিলীপকুমার জানতে পেরে উত্তেজিত, খুশি। আমার কাছ 
থেকে একটি রচনা চাইলেন ‘তত্ববকৌমুদী'র জন্য এ বিষয়ে। তখন তিনি তন্তবকৌমুদীর 
সম্পাদক। যথাসময়ে আমার লেখা ‘কুমারী কলেট লিখিত একখানি বাঙালা পত্র'ই পত্রিকায় 
বেরুলো। তাছাড়া তিনি কখনও ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিউক অফ 
পোর্টল্যান্ড সংগ্রহ, কখনও আমেরিকার লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, কখনও প্যারিসের এশিয়াটিক 
সোসাইটি বা জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে বহু মালমশলা পাচ্ছেন, উত্তেজনায় আনন্দে জানাচ্ছেন। 
১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট যোগাযোগ, পরে আমি অন্যবিধ কাজে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ি ফলে আগের মতন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। ১৯৮৮-তে কলেটের রামমোহন 
জীবনীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নেই, অথচ সটীক 
সুসম্পাদনার সমগ্র দায় একার কাধে নিয়েছেন দিলীপকুমার। নতুনতর গবেষণালব্ধ তথ্যের 
আলোকে এইটির মুল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। 

এই বই নির্মাণের সময় অনেক সকাল, দুপুর বা সন্ধে তার সঙ্গে আলোচনায় কেটেছে। 
সে-সব সুখস্মৃতি ভোলবার নয়! এবারও প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন 
রামমোহন জন্ম দ্বিশতবর্ষ উদ্যাপন শুরু হলো তখন থেকেই রামমোহনকে নিয়ে কিছু বিতর্কের 
সৃত্রপাত। নানা অভিযোগ কুৎসা এসবও ছিল। সৌম্যে্দ্রনাথ ঠাকুর বা যোগানন্দ দাস এসবের 
জবাব দিলেও, সংযত, পণ্ডিতসুলভ, সবিনয়ী অথচ দৃঢ় অবস্থানভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণভিত্তিক 
জবাব এসেছিল অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের কলম থেকে। সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজের প্রাক্তন 
সভাপতি ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র সন্েহে বলতেন, “দিলীপ যদি আর একটু কম দীর্ঘসৃত্রী হত, 
আরও অনেক কাজ করতে পারত।" বিশেষজ্ঞ হিশেবে তার কাছে চিঠি আসত oer | আবার 
প্রফুল্লকুমার দাস, মৃণালকান্তি চন্দ্র থেকে বন্দিরাম চক্রবর্তী পর্যন্ত কতো গবেষক আসতেন। 

এক সময় নিয়মিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে যেতেন! একবার সদলবলে যাওয়ার 
গল্প শুনেছিলাম বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম পণ্ডিত আচার্য সুকুমার সেনের কাছে। তিনিও 
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ছিলেন সহযাত্রী! ১৯৮৩-তে রামমোহন-চর্চার মৌলিক ফসল তার অসামান্য গ্রন্থ 'রামমোহন- 
সমীক্ষা’ বেরুলো। প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরী। দিলীপকুমারের আর এক শ্রদ্ধাভাজন ও 
গুণগ্রাহী রবীন্দ্রচর্চাবিশারদ পুলিনবিহারী সেন বললেন, ‘এ তো TRIE’) যেন তারই প্রতিধ্বনি 
শোনা গেল যখন À বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বইটিকে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। 
তার স্বাক্ষরিত বইগুলির মধ্যে এটিও সযত্বে রেখে দিয়েছি। তখন রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপকদের 
কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী আবার সম্বর্ধনা দিত। তখনই এক 
অনুষ্ঠানে দিলীপকুমারের অনুরোধে তার সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম উত্তরপাড়ায়। পথে কতো গল্প। 
আরও মনে পড়ে, সম্ভবত ১৯৮৪-তে দিলীপকুমারকে রামমোহন-বিশারদ রূপে AIEA দেয় 
কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টি টিউট। প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে সেদিনও বক্তা 
হিসেবে উপস্থিত ছিলাম আমি। আর ছিলেন প্রয়াত এতিহাসিক অশীন uted! 

এর পর রামমোহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বিশ্বাস রামমোহনের চিঠিপত্রের পূর্ণাঙ্গ সংকলন 
প্রকাশে সচেষ্ট হন। সংগ্রহ করছিলেন বহুদিন থেকেই। ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, 
অস্ট্রেলিয়া, দ্য নেদারন্যান্ডস্‌ প্রমুখ দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে তার যোগ ছিল। আর এ দেশের 
যাঁরা বাইরে যেতেন বা বিদেশে ছিলেন তাদের সাহায্য তো ছিলই। তিনি নিজেও একবার 
ইয়োরোপ হয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন ইন্টার ন্যাশানাল আযাসোসিয়েশন ফর রিলিজিয়াস 
ফ্রিভম'এর আমন্ত্রণে। রামমোহনের চিঠি যোগাড় হলে সেগুলির সম্পাদনা আর টীকা লেখার 
ANGE কাজ। শেষ পর্যন্ত দু'খণ্ডে সারস্বত লাইব্রেরী থেকে বেরুলো The Correspond- 
ence of Raja Rammohun Roy! এ কাজ যে কী মূল্যবান তা সুধীমণ্তলী বুঝবেন। যতদূর 
জানি, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরেও তিনি আরও কিছু চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন, যেগুলি এখনও 
অপ্রকাশিত। 

রামমোহন বিষয়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ছাড়াও দিলীপকুমার আরও অনেক কাজ করেছেন। 
কয়েকটি উল্লেখ করতে পারি। তার শ্বশুর মহাশয় অধ্যাপক সুধেন্দুকুমার দাসের ‘Sakti or 
Divine Power’ শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করেন তার সম্পাদনায়। এই বইয়ের 
ভূমিকা লিখবার জন্য তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিশেষত তিনি নিজেই বলতেন, 
টোলে সংস্কৃত পড়া না থাকলে একাজ তিনি করতে পারতেন Al] ১৯৬১-তে রবীন্দ্র 
জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে বাক্‌ সাহিত্য থেকে বেরিয়েছিল পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় 
‘রবীন্দ্রায়ন’ দে*খণ্ড)। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা বিষয়ক এক চমৎকার প্রবন্ধ 
পাঠ করে আমি প্রথম এ বিষয়ে অবহিত হই। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাশ (ভৌমিক) যখন 
তার আত্মজীবনী (“শৃংখল ঝংকার”) লেখেন, তখন তার এক সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন 
দিলীপকুমার। 

তার রচিত বছ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তার মধ্যে থেকে 
কিছু রচনা তিনি একত্র করে বই আকারে প্রকাশের জন্য প্রকাশকের কাছে জমা দেন। 
দুর্ভাগ্যবশত সেই বই তিনি দেখে যেতে পারলেন না আশা করি, প্রকাশক এ ব্যাপারে উদ্যোগ 
নেবেন এবং বইটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হবে। তবে সৌভাগ্যবশত তার আশি বছর পূর্তি 
উপলক্ষে তার কিছু ছাত্র, বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ মিলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিরোজিও হলে এক 
সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র bY | এ সভায় 
উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হলেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু বলিনি। উদ্যোক্তরাও আমার সঙ্গে 
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যোগাযোগ করেন নি। দিলীপকুমার সাময়িক পত্র সম্পাদনাও করেছেন। যেমন সাধারণ 
ব্রাম্মমমাজের মুখপাত্র ‘তত্বকৌমুদী’ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র “সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা'র কথা এই সূত্রে মনে ATG! 

এবার কিছু সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগের কথা বলা যেতে পারে। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ এর সঙ্গে তার ছিল অন্তরঙ্গ যোগ। পত্রিকাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সভাপতি এবং 
অন্যতম অছি হিশেবে সদীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেছেন। এক সম্কটকালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
হাল ধরেছিলেন। রবীন্দ্রচর্চা ভবন বা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন বহুদিন। 
“কলকাতার সারস্বত প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন। তবে সবচেয়ে 
নিকট যোগ অবশ্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ACH | এই সমাজের তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আচার্য। 
অনেকদিন ছিলেন সমাজের লাইব্রেরীর দায়িত্বে। তত্বকৌমুদী সম্পাদনা ছাড়াও এ কাগজে এবং 
Indian Messenger পত্রিকায় লিখেছেন। সুবাগ্মী দিলীপকুমারের সঙ্গে বছ সভায় বলার 
মুখস্মৃতি এখনও আমার মনে অপরিল্লান। সমাজের কার্যনির্বাহী সভার সদস্য, অছি। ব্রান্মাসমাজ 
এডুকেশন সোসাইটির সদস্য। রামমোহন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি, সাধারণ 
ব্াহ্মসমাজের সভাপতি ইত্যাদি পদও অলংকৃত করেছেন। কতোবার যে মাঘোতসবের সময় 
১১ই মাঘের উপাসনা করেছেন তার হিশেব দেওয়া মুশকিল। উপাসনাতেও ছিল নিজস্বতা 
আর এঁতিহ্যের সংমিশ্রণ, আরাধনা অংশ আন্তরিকতার জন্য অন্য মাত্রা পেয়ে যেত। ১৯৭৯- 
এ আমাদের বিবাহ বাসরে তিনি আচার্ধের কাজ করেছিলেন;তার উপদেশ আমি বা অরুন্ধতী 
এখনও ভুলিনি। 

তবে কোনও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-চেতনা তার মনকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। প্রকৃত অর্থে 
তিনি ছিলেন বাংলার নবজাগরণের লিবারাল হিউম্যানিটি ধারার প্রতিনিধি। উদার, গণতান্ত্রিক, 
সেকুলার চিন্তায় বিশ্বাসী । জ্ঞানতপস্থী অথচ আত্মগরিমাশূন্য। সহজ সরল। অন্যের প্রশংসা 
ফেলে নিজের মনে মনে বলতেন নিজেকে ‘যোগ্য হও» “যোগ্য Re’ | ঘনিষ্ঠ মহলে খুব আড্ডা 
দিতে পারতেন। তবে কথা বলতেন স্বভাবসিদ্ধ নিচুগলায়, মার্জিত আভিজাত্যে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি 
করতেও পারতেন না তা AW! তার পরিচয় বহুবার পেয়েছি। একবার দূরদর্শনের তরফে এক 
তথ্যচিত্র নির্মাণের সময় আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার ঘরোয়া 
মিটিং কিংবা প্রকাশ্য সভা দুই-ই তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে দেখেছি। তিনি কথা 
দিয়েছিলেন স্মৃতিকথা লিখবেন। সেই কাজ না করে, জীবনে একবার কথা না দিয়ে তা রেখে 
চলে গেলেন দিলীপকুমার বিশ্বাস। 


মুক্তি সাধনার খাত্বিক দিলীপকুমার বিশ্বাস 
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় 


অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ছিলেন আমার শিক্ষক। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস অনার্সে 
পড়ার সুবাদে (১৯৬০-৬৩) তার কাছে পঠন-পাঠনের সুযোগ পাই। দীর্ঘাকৃতি, সৌম্য দর্শন, 
করেছিল নিছক চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসেবেই তার পরিচয় সীমিত ছিল না। উপনিষদ থেকে 
বাংলার নবজাগরণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের ইতিহাসচর্চায় আত্মনিবেদন করার পাশাপাশি 
সামাজিক জীবনের বৃহত্তর পরিবারে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি তার 
শিক্ষক অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক 
পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। ব্রা্মসমাজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, টেগোর 
রিসার্চ ইনস্টিটিউ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিল Sia একনিষ্ঠ যোগাযোগ | 

ছাত্রজীবনের একটুকরো স্মৃতি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। প্রেসিডেন্সি কলেজ 
পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার সম্পাদক হিসেবে তার কাছে লেখা চেয়েছিলাম, উনি কিন্তু 
কোন লেখা না দিয়ে দুটি নিজের তোলা আলোকচিত্র দিয়েছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 
জন্য দিয়েছিলেন। হয়তো গুরুগত্তীর লেখায় কলেজ পত্রিকার পাতা ভারাক্রান্ত করতে চান নি। 

শিক্ষক-গবেষক-লেখক হিসাবে দিলীপকুমার বিশ্বাসের পরিচয় সকলের কাছে 
সুবিদিত। তাই আলোচ্য লেখায় তার আর একটি দিকের কথা এতিহাসিক দলিল সমেত তুলে 
ধরলাম। আলোর দিশারী ছিলেন তিনি, তা জ্ঞানের আলোই হোক আর সংগ্রামের অগ্নিশিখাই 
হোক। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরনে ঘটে জীবনের সার্থকতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য 
দিলীপকুমার ছিলেন আলোর দিশারী । অন্ধকার বিদীর্ন করে আলোর দীপ্তি প্রজ্বলিত করে 
এগিয়ে গেছেন দিলীপকুমার। 

একটি যুগের, একটি ইতিহাসের প্রতিবিম্ব ছিলেন মানবপ্রেমী এই মানুষটি । মনন ও 
চেতনার মুক্তির পাশাপাশি দেশ ও জাতির মুক্তি সাধনার বিরল সাধনায় নিজেকে প্রবিষ্ট 
করেছিলেন। 

নশ্বর জীবনের খোলস ছেড়ে দিলীপকুমার অমৃতলোকের পথে পাড়ি দিয়েছেন তেইশে 
নভেম্বর ২০০৩। তার ঠিক আটান্ন বছর আগে ঝড় ও ঝাপ্টার কাল ১৯৪৫ সালের একুশে 
নভেম্বর কলকাতার রাজপথে তরুণ দিলীপ বিশ্বাসের কণ্ঠে অভয় শম্তমের সুর ধ্বনিত 
হয়েছিল-_ যার সূত্র ধরে কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কলকাতার নভেম্বর ঘূর্ণি হাওয়া 
মানুষকে মাতাল করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রমাদ গুনলেন। আগ্নেয়গিরির চূড়ায় 


মুক্তি সাধনার wie দিলীপকুমার বিশ্বাস / ১৪১ 


উপবিষ্ট ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ শাসককুল দেওয়ালের লিখন দেখে উপলব্ধি করলেন-_ বিদায়ের 
ক্ষণ আগত প্রায়। মরা গাঙে বান উঠল। এই যে এঁতিহাসিক নির্ণায়ক মুহূর্ত তার অন্যতম 
সংগঠক ও জীবন্ত দলিল ছিলেন দিলীপকুমার 
মুক্তিসাধনার খত্বিক আমার শিক্ষাশুরু সম্পর্কে এত কথা কেন বলতে গেলাম? শান্ত 
বিশ্বাসের দুর্জয় সংগ্রামী কর্মকাণ্ড কেমন যেন বেমানান বেসুরো মনে হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ, 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাহ্ম সমাজ, এশিয়াটিক, সোসাইটি, aa সাহিত্য পরিষদ, টেগোর 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিলীপকুমার ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার 
নবজাগরণের, ভারতীয় সংস্কৃতির মহান পরম্পরার সফল উত্তরসাধক। উপনিষদের কাল 
থেকে রামমোহনের কাল-_ তার থেকে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের সঙ্গে তার হৃদয়ের মননের 
আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের সেই বরাভয় মন্ত্র 
নেঅজী সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রামের বীরগাথা এং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির গণ- 
সংগ্রামের ডাক শুনে তিনি মুক্তি যুদ্ধের কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন। 
৷ ইতিহাস, বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পঠন-পাঠনের সুবাদে 
তিনি ভারতীয় ইতিহাসের স্রোতে অবগাহন করেছিলেন এবং COSA তার পেশা ও নেশায় 
পরিণত হয়। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মহাভারতীয় সংগ্রামের দামামা বেজে 
ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের ভেতরে গান্ধীজীর ডাকে ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনের সূচনা হয়-- অন্য দিকে মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের বাইরে থেকে নেতাজী 
সুভাষ সশস্ত্র অভিযানের অবতারণা করেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে গোপন তৎপরতা শুরু হয়। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গোপন আন্দোলনের প্রধান সংগঠক 
ছিল। দিলীপকুমার এই গোপন আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন এবং কলকাতায় বিভিন্ন 
গোপন আস্তানা থেকে রেডিও কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং প্রচারকার্য চালান। রামমনোহর 
পোহিয়ার নির্দেশে এই গোপন কার্যকলাপ পরিচালিত হত। ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্তিমিত 
হয়ে পড়ায় তিনি প্রকাশ্য রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবিষ্ট হলেন। ছাত্র-কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন এবং বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন-বিরোধী অবস্থানের কড়া 
সমালোচনা | জনযুদ্ধের রণকৌশল কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে ব্যাহত করেছিল। 
| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর ধৃত সেনানীদের মুক্তির 
দাবিতে গণ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঝটিকা কেন্দ্র ছিল কলকাতা | 
২১শে নভেম্বর (১৯৪৫) কলকাতার ধর্মতলায় বিশাল ছাত্র সমাবেশ আহৃত হয়। এই 
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র কংগ্রেস নেতা দিলীপকুমার বিশ্বাস। ছাত্র সমাবেশের সূত্র 
ধরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। আন্দোলনকারীদের অনেকে হতাহত হন। রামেশ্বর 
বনেদ ।পাধ্যায় নামে ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরপর দুদিন কলকাতা অচল হয়ে পড়ে। ছাত্র 
SA যে আন্দোলনের সুচনা করে তা এইভাবে এই উত্তাল গণ-বিক্ষোভের রূপ নেয়। 
যুদ্ধোত্তর গণ-অত্যু্থান সংক্রান্ত আলোচনায় বামপন্থী রাজনীতিব ভূমিকাকে বেশি তুলে ধরা 
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হয়েছে। দিলীপ বিশ্বাস এসব জেনেও আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু দিলীপ বিশ্বাসের 
প্রয়াণের পর তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার মাধ্যম হিসেবে সরকারি নথিপত্র থেকে তার 
মহতী ভূমিকার কথা তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ২৮শে নভেম্বর (১৯৪৫) যে গোপন প্রতিবেদন লিখেছিলেন 
তার প্রথম দুই পৃষ্ঠা পরিবেশিত হল-_ 


SECRET. 
CALCUTTA DISTURBANCES IN RETROSPECT, 
I. How They Began, 


1. Novr 2lst,.— The detailed and co-ordinated Police report on the distur- 
bances and their cause is not yet available. From information obtained from 
a number of official and non-official sources, however, it appears that no 
deliberate disobedience of Government orders was contemplated when the 
students meeting originally met in Wellington Square at about noon on 
21.11 45. There was, however, an air of determination about the students 
which grew considerably as the siuation worsened after they had been 
stopped from proceeding to Dalhousie Square. The best way of describing 
their attitude is to say that they were “ripe for trouble”. The meeting was to 
protest against the I.N.A. tnals and the pernicious propaganda spread by 
prominent politicians in the press and on the platform, including direct ın- 
citement to emulate these ‘‘I.N.A. herocs”, had brought them to this state of 
mind. 


2. After the meeting, which consisted of about 1,000 persons, a procession 
formed on Dhurrumtolla from out of Wellington Square. The President, one 
DILIP KUMAR BISWAS, announced that it was the intention of the 
processionists to parade through the official area, i.c. through Dalhousie 
Square which contains the Government Secretanat, along Strand Road, up 
Harrison Road, and finally to disperse at College Square. The procession was 
stopped by the local Police at the yunction of Madan Street and Dhurrumtolla 
where attempts were made to tum it along Central Avenue. The leaders of the 
procession, however, refused point-blank to follow the directions of the 
Police and squatted on the road. The situation gradually worsened, and it was 
not long before brickbats and other missiles, as already described in Daily 
Report No. 53, were thrown at the Police. Following the Police firing, the 
situation worsened considerably. The students refused to listen to prominent 
politicians and leaders who told them to disperse, though in some cases these 
appeals were half-hearted H.E. the Governor visited the scene at 10 P.M., 
but the students would not listen to him. 


3. Noyr 2200. Avout 200 or 300 processionists remained seated at the spot 
till about 5 in the moming when they moved through various parts of the 
North half of the city following an inflammatory address by Mrs. Bimal 
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Prativa Devi (C.S P.). According to a Special Branch report, when the 
processionists halted some time after leaving the spot, she again addressed 
them and advised them to divide into party groups and to enforce a hartal. 
By this time the numbers had swelled to about 1,000. This occurred at 7 
A.M. By 10 A.M. practically all transport in the city had stopped, and be- 
tween these two times bands of students were to be scen driving around in 
taxis stopping vehicles and forcing people to get out of tramcars. From that 
time on began the gencral acts of violence, first in the south part of the city, 
and later in the north and Central parts of the city, and some of the suburbs. 


IL. Object of the Agitation, 

The intention of the students was primarily to disobey the Police orders by 
taking their procession through the Prohibited Area of Dalhousie Square and 
secondarily to enforce a general hartal ın the city as a protest against Police 
action in firing on them and refusing to allow them to go by Dalhousie 
Square. 


HI. Progress of the Disturbances, 

1. There is little doubt that the whole disturbance was spontancous and in its 
origin, at any rate, was not planned. It took everybody, including those or- 
ganisations which subsequently took part in it, by surprise. 


Sealdah and the outgoing over the B.N.Ry. System. But by 6 P.M. the 
demonstrators at Lillooah had been persuaded to let trains pass through. 


3. November 2210. The day began with more hooliganism in South and 
North Calcutta, and the Police had to fire several times at the worst plague 
spot, i.e. on important crossing near the Bhowanipore Police Station. By 
noon, the general situation was at its worst. Barricades which were removed 
by the Police were promptly replaced as soon as the party had passed on 
while parties approaching these barricades were stoned from all sides. Such 
service vehicles as were on the road cared armed escort. Nevertheless, there 
were still a few cases of service vehicles being burned. There was fairly 
general firing by Police and Military guards on vehicles. The water supply 
in the city had stopped due to the Corporation strike, most of the bazars 
closed down, and the whole situation was serious. The transport stnke 
continued. i 


By noon the Police had the situation only just in hand. In fact, many of the 
public and European business community are of the opinion that they had 
lost control except where they were dealing with specifie instances and had 
sufficient force to cope with the trouble. Critics claim that the primary duty 
of the Police is to maintain Law and Order, and by the evening of the 22nd 
lawlessness. and disorder prevailed, and it continued up to midday on the 
23rd. The burning of vehicles and the permanent blockage of strategic routes 
leading out to Calcutta continucd. Barricades had become permanent instead 
of temporary. Furthermore, there appeared tn be a complete absence from the 
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streets of the ordinary Thanas and Traffic Police, and the whole handling of 
the situation was apparently left to Sergeants and the Armed Police. There 
were many isolated instances of interference with and minor assault upon 
Europeans and Indians wearing ties and hats. These were taken off and burnt 
or destroyed as being symbols of European influence. Parties of students and 
hooligans in differant places held up cyclists and motorists and only allowed 
them to pass on their uttering such slogans as “Jai Hind". Bands of these 
trouble-makers moved about in such areas as Alipore, Ballygunge, Entally, 
Sealdah, Beliaghatta and the Lake area apparently unchecked. 


At about | P.M. Congress vans with loud-speakers toured the affected 
areas announcing an order from Jawaharlal Nehru to cease acts of 
hooliganism lest it brought the Congress into disrepute. All persons on the 
streets were advised to go back to their houses and to stop stone-throwing 
ctc. The effect of this was considerable, and the undersigned himself 
witnessed crowds in Jagu babu’s Bazar Bhowamipore, dispersing voluntarily 
after this tour. Only one or two incidents occurred after this, one of them 
being assaults on Europeans and Indians wearing ues and hats outside the 
Metro Cinema near Esplanade. The last reported incident was at 4 P.M. By 
nightfall everything was normal except that street lights were not hit and 
water was not available on account of the Municipal strike. 


H.E. the Governor broadcast at night and warned the Public that Military 
were now standing by to reinforce the Police, and that stern measures would 
be taken_against rioters. 


3. There is a general feeling of pessimism in European circles as to the future 
and this feeling ts not confined to non-officials. Doubts have been expressed 
that the loyalty of the Indian Army, if called upon to quell disturbances as 
they may have to be, may have been affected by this insidious [.N.A, 
propaganda. This fecling of pessimism 1s engendered to a large extent by the 
opinion— shared alike by many loyal Indians and most Europeans— that 
H.M’s Government and the Government of India do not know their own 
minds as to how they will deal with the immediate future of the Indian 
political problem. They feel matters are just drifting for the worse. 


4. There is a gencral desire that an unequivocal statement should be given by 
H M's Government as to what their real intentions are. It 1s felt, naturally 
very strongly amongst the European community, that Government should 
either be determined to maintain Law and Order in a firm manner until such 
un.e as they are prepared to hand the country over to Indians, or that they 
should decide to name a date in the near future for the handing over and clear 
out of the country altogether. This indecision on the part of H.M's Govern- 
ment affects the manner in which Indian Government servants, however loyal 
they may be, carry out their duties. Strong action and firm decision by 
Government gives confidence to its servants. If once Government loses the 
support and loyalty of its Indian servants, 1t 1s finished This is realised by 
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Congress and other agitators who have already been exhorting the Police in 
public speeches to turn on their masters at the right moment. Students think 
it “gratifying” that Indian police officers and men were not prominent in 
quelling the disturbances, and the “Amrita Bazar Patrika” has asked why 
Indian Police Officers and men were conspicuous by their absence. 


Ed. L INTELLIGEN FFICER, 
The 28t November, 1945. calcutta 


অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস এক স্মরণীয় এ্রতিহাসিক মুহূর্তের উত্তাল ঘটনাক্রমের 

প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন একথা সরকারি গোপন দলিলের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয়। 

দা সে সময় দেশ জাতি কিভাবে ays হয়েছিল তা কবির 
লেখনীতে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। 


শহিদ রামেশ্বর 


হে অশ্বারোহি! বীধ ভেঙে গেছে, শোনো প্লাবনের ডাক শোনো, 
শিরায়-শিরায় মহাপ্রলয়ের ডাক শোনো! 
এখনও অবশ আলো ভেসে আসে বাঁকা চাদের, 
দুশো বছরের লাঞ্ছনা আর মায়া-ফাঁদের 
নেশায় ঘুমায় বন্ধুরা, ঘুম ভাঙো তাদের। 
| মহাপ্রলয়ের শঙ্খ শুনেছ, তোমার শঙ্কা নাই কোনো, 
হে অশ্বারোহি, বাধ ভেঙে গেছে, শোনো প্লাবনের ডাক শোনো।... 


নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


আমার মাষ্টারমশাই 
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় 


অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ৬০-এর দশকে । আমি মফসসল 
কলেজের অধ্যাপক এবং তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত। প্রথম যখন ব্রান্মা সংস্কার আন্দোলন 
নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নথীবদ্ধ করলাম তখন আমার মাষ্টারমশাই 
দিলীপবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন। সেই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মধুর ছিল। 
তার স্মরণে বিদ্বজ্জন বহু আলোচনা করবেন। কিন্তু আমি সাধারণ ব্রাহ্ম গবেষক হিসাবে তার 
চরিত্রের দুটি দিকের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একটি হল তার ছাত্র বাৎসল্য, 
গবেষণায় উৎসাহদান ও তার ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ। 

প্রথম তার ব্রান্মাসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ও কার্যাবলীর কিছু উল্লেখ করব। সহৃদয় 
পাঠকরা আমায় ক্ষমা করবেন, ব্রাহ্ম সমাজ এবং অন্যত্র অনুসন্ধান করেও বর্তমান লেখক খুব 
বেশী তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। তবুও কিছু তথ্য ও নিজস্ব স্মৃতির উপর নির্ভর করে এই 
প্রবন্ধ সাজাতে চেষ্টা করেছি। অক্ষমতা সম্পূর্ন আমার এবং ক্ষমাযোগ্য আশাকরি। 

ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র সাধারণ ব্রাঙ্গাসমাজে বিশ শতকের গোড়ার দিকের একজন কাণ্ডারী 
ছিলেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ এবং তার সক্রিয় উদ্যোগে আকৃষ্ট হয়ে দিলীপবাবু সাধারণ 
ব্রান্মদমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্যই তার বাল্য শিক্ষা ও পরিবেশ 
তাকে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আগেই আকৃষ্ট করেছিল। 

১৯২০ সালের ৭ই জুলাই কটকে দিলীপকুমারের জন্ম! পিতা জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস 
বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বাল্যকালে দিলীপবাবুকে পিতামাতার সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। যদিও তার বাল্যশিক্ষা সুরু হয় তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে কিন্তু 
পিতার বদলির সুবাদে তাকে বাখরগঞ্জ জেলায় পড়াশুনা করতে হয় এবং এখান থেকে তিনি 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেলী কলেজ থেকে বাকি 
শিক্ষা। ১৯৪২ এ গান্ধীজীর আহানে তিনি “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই 
সময় জাপানী বোমার ভয়ে পরিবার তমলুকে চলে গেলে তিনি মানিকতলার একটা মেস বাড়ীতে 
ওঠেন। 

দিলীপবাবুর কর্মজীবনের সুরু শান্তিনিকেতনে । বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 
সহকারি গ্রন্থাগারিক হিসাবে। ১৯৪৫ সালে সিটি কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতার পর সরকারী 
কলেজে যোগ দিয়ে দার্জিলিং, কোচবিহার, কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িয়ে ১৯৫৭য় প্রেসিডেন্সী 
কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে সংস্কৃত কলেজে যোগ দিয়ে 
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সেখান থেকেই তিনি ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। 

দেবপ্রসাদ মিত্রের ভাগনী শ্রীমতী ভারতী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। দেবপ্রসাদবাবুর 
সহযোগিতায় তিনি ব্রাহ্মলমাজের সেই সময়ের বৃহত্তম কর্মযন্ঞে জড়িয়ে পড়েন। দিলীপবাবু 
তার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে সংস্কারের আদিপুরুষ রামমোহনকেই বেছে নিয়েছিলেন। 
দেবপ্রসাদ মিত্রের সময়েই রামমোহন চর্চা সাধারণ ব্রাহ্মা সমাজে পূর্ণোদ্যমে ফিরে মাসে। ডঃ 
কালিদাস নাগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল “রামমোহন পাঠচক্র"। এই পাঠচক্রের ফলস্বরূপ ডঃ 
কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মনের সম্পাদিত সাতখণ্ডে রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রস্থাবলী 
প্রকাশিত হয়। 

॥ রামমোহন চর্চায় দেবপ্রসাদের সহযোগী হলেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে 
দেবপ্রসাদ মিত্রের উৎসাহে রামমোহন চর্চায় উৎসাহী হলেন অধ্যাপক বিশ্বাস। দিলীপকুমার 
ও প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হল কলেট-রচিত রামমোহন জীবনীর 
অতি মূল্যবান তৃতীয় সংস্করণ। এরপর রামমোহন সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে 
অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত করে প্রভাতকুমারের প্রয়াণের পর একক সম্পাদনায় চতুর্থ সংস্করণ 
প্রকাশ করেন ১৯৮৮ সালে। 

১৯৮৩ সালে “রামমোহন চর্চার, ফসল তার মৌলিক গ্রন্থ “রামমোহন সমীক্ষা” 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের জন্য তিনি “রবীন্দ্র পুরস্কার” পেয়েছিলেন। এই পুস্তকের 
সংশোধিত রূপ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ AA! 

দিলীপবাবু রামমোহনের চিঠিপত্রের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশে ব্রতী হন। অনেক 
অপ্রকাশিত চিঠি দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে দুই খণ্ডে “The conespondence of Raja 
Rammohun Roy” প্রকাশ করেন ১৯৯২ ও ১৯৯৭ সালে। 

| Spa সমাজের মুখপত্র ‘তত্বকৌমুদী’ পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল জড়িত 
ছিলেন। সম্পাদক পুলিন বিহারী সেন ও সহ সম্পাদনায় দিলীপকুমার দীর্ঘদিন ধরে সমাজের 
এ পত্রিকাটি চালিয়েছেন। ১৯৭৩-১৯৯০ পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বেশ 
কয়েক বছর তিনি ব্রাম্মসমাজের লাইব্রেরী কমিটিরও সদস্য ছিলেন। Brahmo Education 
59০০/-র তরফ থেকে তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সিটি কলেজ ও সিটি স্কুলের দীর্ঘদিন 
সুচারুরূপ পরিচালনা করেছেন। তিনি রামমোহন কলেজ, উমেশচন্দ্র কলেজ প্রভৃতির সভাপতি 
ছিলেন। দেবপ্রসাদ মিত্রের প্রয়াণের পর “দেবালয় ট্রাস্টের’ তিনি ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। ১৯৯৭ 
সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। 

স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম হিসাবে সমাজের আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকর্মে তিনি কিরূপ জড়িত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল আচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং 
আচার্য হিসাবে বিবাহ, নামকরণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পরিচালনা করতেন! মাঘোৎসব, প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
বিভিন্ন সমাজে ভারতবর্ষীয়, ঠাকুরবাড়ী ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব পরিচালনা করেছেন। 
মাতুলালয় উড়িষ্যায় হওয়ার সুবাদে তিনি ওড়িয়া জানতেন এবং এই ভাষায় কটকে তিনি ব্রাহ্মা 
পদ্ধতিতে বিবাহ কার্য সম্পাদনা করেছিলেন। উলুবেড়িয়ার বাণীবন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তার 
নিত্য যোগাযোগ ছিল। মামাশ্বশুর দেবপ্রসাদ মিত্র, অমিয় সেন, অচিন্ত্য রক্ষিত প্রভৃতির দ্বারা 
আকৃষ্ট হয়ে তিনি নিয়মিত এই পল্লীগ্রামের সমাজের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
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অধ্যাপক বিশ্বাস তার কাজের জন্য ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ ছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটির 
সর্বোচ্চ সম্মান “অনারী ফেলোশিপ” ও অন্যান্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ৮০/৯০-এর দশকে 
এশিয়াটিক সোসাইটি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে একথা সকলের জানা কিন্তু এবং গগুগোলের 
মধ্যে তাকে সভাপতি হিসাবে সঠিক পদে পরিচালনার কৃতিত্ব ও অধ্যাপক বিশ্বাসের । তিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। ৭০-এর দশকে যখন সাহিত্য পরিষদ 
প্রথম বাংলায় বিশ্বকোষ প্রকাশিত করে তখন তার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত 
ছিলেন। বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে লেখা জোগাড় করার প্রক্রিয়ার কথাও মনে আছে। 
এমনকি এই অতি ক্ষুদ্র গবেষকের কাছ থেকেও তিনি লেখা আদায় করেছিলেন। তারপর Do- 
করেন। তিনি টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। * 

গবেষক এবং ছাত্রদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। 
আগেই বলেছি বর্তমান লেখক গবেষণার সময় দিলীপবাবুর সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি সেই 
যুগের মনীষাদের সঙ্গে, বিশেষ করে যোগানন্দ দাস, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সুকুমার মিত্র, লীলা রায়, প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে গবেষণায় কতটা উপকার 
করেছিলেন তা আমিই জানি। বহু পুরাতন তথ্য এইসব ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে সংগ্রহ 
এই গবেষকের ঝুলি পূর্ণ করছে। উনিশ শতকের ব্রান্মা সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষদের 
উত্তরসূরীদের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনার সেই যুগের বহু নতুন তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। 
আমি এককভাবেই নয়, আর যারা ব্রাহ্মাসমাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদেরও তিনি সবসময়ই 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রফুল্ল দাস, অরুন্ধতী নিয়োগী, গৌতম 
নিয়োগী প্রমুখের নাম স্মরণে আসছে। 

আজীবন ব্রাহ্মা আদর্শে লালিতপালিত ও প্রণত হয়ে একাধিক গুণগ্রাহী ছাত্র সমাজ সৃষ্টি 
করে, বহু গবেষণায় সক্রিয় সাহায্য করে, রামমোহন গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে 
পরিণত বয়সে ২৩ নভেম্বর ২০০৩ সাল তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। এই শালপ্রাংশু, 
বুদ্ধিদীপ্ত, সতেজ, কোমলস্বভাব বিদগ্ধজনের প্রয়াণে ব্ৰাহ্মসমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার 
একটি অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। 


! দিলীপকুমার বিশ্বাস 
| অরবিন্দ মিত্র 





শ্রাদ্ধের মূল কথাটি হচ্ছে শ্রদ্ধা। আজ আমরা আমাদের পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পরলোকগত 
দিলীপকুমার বিশ্বাসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি। স্বর্গত জিতেন্্রকুমার ও নর্মদা 
বিশ্বাসের পুত্র দিলীপকুমারের জন্ম হয় ৭ জুলাই ১৯২০। পিতা জিতেন্দ্রকুমার অবিভক্ত 
বাংলার বিচার বিভাগে বদলির কাজে নিযুক্ত থাকায় দিলীপকুমারকে ছোটোবেলায় বিভিন্ন 
মফসসল শহরের স্কুলে পড়তে হয়েছে। কলেজ-জীবন কেটেছে কলকাতায় প্রেসিডেলি 
কলেজে। তার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
এম. এ. পাস করেন ১১৪২ সালে। 

| ছাত্রাবস্থায় তিনি শুধু পড়াশোনা নিয়েই থাকেননি, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনেও 
সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়ো’ 
আন্দোলনে দিলীপকুমার যোগ দিয়েছিলেন। তীর প্রধান কাজ ছিল প্রচার, উদয়ন চট্টোপাধ্যায় 
ও তার ভাই স্বরণ এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে। প্রথমে সাইক্রোস্টাইল-করা প্রচারপত্র 
Free India Bulletin গোপনে প্রকাশ করে বর্তমানে বি-বা-দী বাগ অঞ্চলে তারা দু'আনা দামে 
গোপনে বিক্রি করতেন। সেই সঙ্গে ইশতাহার রচনা ও পোস্টার তৈরি প্রতৃতিও ছিল। তারপর 
রামমনোহরলাল লোহিয়ার আদেশে তারা শক্তিশালী শর্টওয়েভ রেডিও ট্রাব্সমিটার তৈরি করে 
কংগ্রেস রেডিও চালু করেন। গোপনতা বজায় রাখার জন্য প্রায় প্রতিদিনই এই ট্রাসমিটারের 
ঠাই বদল করা হত। ধরা না পড়ে ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে প্রায় দেড় মাস তারা এই কাজ 
চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে তা বন্ধকরে দিতে হয়। - 

।  দিলীপকুমারের কর্মজীবন শুরু শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সহকারী 
গ্রস্থাগারিক হিসেবে। ১৯৪৫ সালে শিক্ষকজীবন শুরু করে সিটি কলেজ এবং. কৃষ্ণনগর, 
দার্জিলিং ও কোচবিহারের গভর্মেস্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। তার পর যোগ দেন কলকাতার 
প্রেসিডেন্সি কলেজে। পরে সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে অবসর নেন। এর সঙ্গে 
আংশিক সময় অধ্যাপনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এর ক্লাসে। 

1 ইতিহাস তো দিলীপকুমারের নিজস্ব বিষয়ই ছিল, তা ছাড়াও নানা বিষয়ে তার আগ্রহ 
ছিল। সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া ও ফরাসি সাহিত্য, রামমোহন ও উনবিংশ শতকের নবজাগরণ, 
রবীন্দ্রনাথ, ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি-উৎসাহী ছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ 
করে বেছে নিয়েছিলেন রামমোহন-চর্চা। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মাসমাজের কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত 
হন। সেই সূত্রে আমার বাবা দেবপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। 


i 
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বাবার উদ্যোগেই ৩১ জানুয়ারি ১৯৫৩ আমাদের পিসতুতো দিদি ভারতীর (যাকে 
আমর ঝুনুদি বলেই জানি) সঙ্গে দিলীপকুমারের বিবাহ হয়। ঝুনুদির নিতান্ত শৈশবেই তার বাবা 
অধ্যাপক সুধেন্দুকুমার দাসের মৃত্যু হয়। তার পর আমাদের বাবাই ঝুনুদি ও তার দাদা কার্তিক 
বা ORICA বাবার স্থান নিয়েছিলেন! এঁদের মা, আমাদের মেজোপিসিমা ও আমাদের বাবা 
পিঠোপিঠি দিদি ও ভাই ছিলেন। আমাদের বাড়ি থেকেই দিলীপবাবু-ঝুনুদির বিয়ে হয়। 

দিলীপবাবুকে আগেও বাবার কাছে বা ব্রাহ্মাসমাজে দেখেছি। কিন্তু এই বিয়ের সময় 
থেকেই দিলীপবাবুর সঙ্গে আমার ভাই ও আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। ওই বছর গরমের ছুটিতে আমি 
দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ঝুনুদি-দিলীপবাবুর কাছেই উঠেছিলাম। তখন ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ে। 
সেই থেকে এখন পর্যন্ত, ৫০ বছরের বেশি, যখনই পেরেছি তার সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দ 
পেয়েছি। নিজের লেখাপড়া ও কর্মসূত্রে দূরে থাকার দরুন সেটা খুব ঘন ঘন করতে পারি নি। 
তবু গত কয়েক বছর যখনই কলকাতায় এসেছি, প্রতিবারই ঝুনুদি-দিলীপবাবুর সঙ্গে দেখা করার 
চেষ্টা করেছি। 

সকলেই জানেন, রামমোহন বিষয়ে দিলীপকূমার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬২ সালে স্বর্গত 
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার বিশ্বাসের যুগ্ম সম্পাদনায় সফায়া ডবসন কলেট - 
রচিত প্রামাণ্য রামমোহন-জীবনী The Life and Letters of Raja Rammohun Roy XH 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, প্রচুর টীকা যোগ করে। তার আগে ১৯৬০-৬১ সালে আমি যখন 
বিলেতে, তখন সেখান থেকে কোনো কোনো তথ্য বা লেখা জোগাড় করে পাঠাবার জন্য 
আমাকে চিঠি লিখতেন। সেই চিঠিগুলি আজও আমার কাছে আছে। এ বিষয়ে তার উৎসাহ 
আমাকেও উৎসাহিত করত। একটা চিঠিতে রামমোহনের লেখা কয়েকটি চিঠির খোঁজ দিয়ে 
আমায় লিখেছিলেন, “চিঠিগুলো নিশ্চয়ই চাই। তা না হলে বই প্রকাশ করার অর্থ হয় না।... 
এগুলোর খোঁজ পাওয়া অবধি রাত্রে রাত্রে উত্তেজনায় আমার ঘুম হচ্ছে না।” 

১৯৮৩ সালে রামমোহন-চর্চার ফসল তার মৌলিক গ্রন্থ 'রামমোহন-সমীক্ষা” প্রকাশিত 

হয়। ১৯৮৮ সালে কলেটের রামমোহন-জীবনীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় আরো নতুন তথ্য 
যোগ করে। তখন প্রভাতচন্ত্র প্রয়াত, দিলীপকুমারকে পুরো দায়িত্ব নিতে হয়। এর পরে 
দিলীপকুমার রামমোহনের চিঠিপত্রের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশে ব্রতী হন। অনেক অপ্রকাশিত 
চিঠি দেশ ও বিদেশ থেকে সন্ধান করে উদ্ধার করেন এবং The Correspondence of Raja 
Rammohun Roy 3% দুটি খণ্ডে টীকা সহ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আগে আবার 
আমি অল্পদিনের জন্য ইংল্যাণ্ড গিরেছিলাম। তখনও দিলীপবাবু আমাকে কাজ দিয়েছিলেন 
ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে পুরোনো নথি ঘেঁটে কিছু তথ্য ও কিছু প্রতিলিপি সংগ্রহ করার। আমার 
ভাই জ্যোতিৰ্ময় বা ভানুও কিছু কাগজ্জপত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দেয়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের 
পরেও তিনি আরো কিছু চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন, যেগুলি এখনও অপ্রকাশিত। 
- রামমোহন বিষয়ে এই বইগুলি ছাড়াও দিলীপকুমার আরো কয়েকটি বই রচনা, 
সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অসুস্থ শরীরে তার শ্বশুরমশায় 
RAS সুধেন্দুকুমার দাসের Sakti or Divine Power -শীর্ষক গবেষণাগ্রস্থের পুনঃপ্রকাশ। এই 
বই-এর ভূমিকা লেখার জন্য তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি নিজেই বলতেন, 
টোলে সংস্কৃত পড়া না থাকলে এ কাজ তিনি পারতেন না। 


দিলীপকুমার বিশ্বাস / ১৫১ 


: তীর রচিত বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। কিছুদিন আগে তার মধ্যে 
থেকে কিছু প্রবন্ধ তিনি একত্র করে বই আকারে প্রকাশের জন্য প্রকাশকের কাছে দিয়েছিলেন। 
অত্যন্ত দুঃখের কথা, সেই বই-এর প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। আশা করি, সকলের 
প্রয়াসে বইটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হবে। দিলীপবাবুর কাছে শুনেছি, সমপরিমাণ প্রবন্ধ এখনও 
সংকলনের অপেক্ষায়। 

দিলীপকুমার সাময়িক পত্র সম্পাদনাও করেছেন। সাধারণ ব্রাম্মমমাজের মুখপত্র 

ততুকৌমুদী এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পা্িকা-র তিনি বেশ 
কিছুকাল পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। 
ফেলোশিপ ও অন্যান্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা অন্য উচ্চ পদে 
সক্লিয় ভাবে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। তার মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, 
টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিটিউট এবং সাধারণ ব্রান্মসমাজের নাম করা যায়। ব্রাহ্মসমাজের তিনি 
ছিলেন বিশিষ্ট আচার্য। তার অন্তরে ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভর অতি গভীর ছিল। এত বড়ো 
পণ্ডিত ও জ্ঞানী এবং সম্মানিত মানুষ হওয়া সত্বেও তার মধ্যে TY ও সরসতার অপূর্ব 
সমাবেশ হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ জনের সঙ্গে নির্মল রসিকতা ও হাস্যপরিহাসে তার জুড়ি ছিল না। 

o কটকের বিখ্যাত সাংবাদিক ও ‘উৎকল সাহিত্য’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশ্বনাথ 
কর ছিলেন তার মাতামহ। সাহিত্যিক অনদাশঙ্কর রায় তার গুণগ্রাহী ছিলেন। দিলীপবাবুর 
কাছেই শুনেছি, অন্নদাশক্কর বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করেছেন দিলীপবাবুর সামনে | মাতামহের গৃহেই অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে দিলীপকুমারের পরিচয় 
হয়। তার ডাকনাম ‘বাদল’ অন্নদাশক্করের খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই তিনি তার সত্যাসত্য 
উপন্যাসমালার নায়কের নাম রেখেছিলেন বাদল। অন্নদাশঙ্কর নিজে সে কথা লিখেছেন। 

গত দু’ বছর তিনি নানা রোগে ভূগেছেন, পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থেকেছেন, আর 

পরেও গৃহবন্দি হয়ে থেকেছেন, তবু তার সদাপ্রসন্ন মূর্তি সকলকে মুগ্ধ করেছে। তার একমাত্র 
ছেলে দূরে থাকায় তার প্রিয় ছাত্ররা এই অসুস্থতার সময়ে তার ছেলের স্থান নিয়ে তার অক্লান্ত 
সেবা করেছেন, এ আমার নিজের চোখে দেখা! এই বছরের আরম্তে যখন আমাদের বাবা 
ডাক্তার দেবপ্রসাদ মিত্রের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়, তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তিনি 
আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। তার ও আমাদের আশা ছিল, এই মন্দিরে সেই অনুষ্ঠানে তিনি 
উপস্থিত থেকে যোগ দিতে পারবেন। ভাঙা পায়ে সেটা যখন সম্ভব হল না, মুখে মুখে বলে 
ঝুনুদিকে দিয়ে লিখেয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছেন, তা সভায় পড়া হয়। 

| পরিণত বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা সকলে-_ বিশেষ করে 
ঝুনুদি, সোনা, চন্দন, বৌমা, নাতনি এবং দিলীপবাবুর বোন আরতিদি__ যেন এই শোক উত্তীর্ণ 
হতে পারি। এতদিন যে তার সংসর্গে আসতে পেরে আনন্দ পেয়েছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি, সেই 
কথা স্মরণে রেখে যেন কৃতজ্ঞ বোধ করি। তিনি আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকুন। 


1 
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সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আয়োজিত শ্রাক্ধবাসরে পঠিত। 


একটি অসম বন্ধুত্ব 
বন্দিরাম চক্রবর্তী 
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স্মৃতিচারণার মধ্যে নিজের কথাটা এসে যায় বেশি করে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বলে গেছেন 
আত্মপ্রচার আত্মহত্যার মতই ভয়ঙ্কর। এটা পরিহার করতে পারলেই ভালা হত। এখানে তা 
সম্ভব নয়। 

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে এটাই সাধারণ বিশ্বাস। তবে এটা যে নিত্যসত্য নয় তার 
প্রমাণ প্রয়াত দিলীপকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার সধ্য। বয়সের বিচারে তিনি আমার দু- 
দশকের অগ্রজ! আর বিদ্যাচর্চায়, বৈদগ্ধে তিনি হিমালয়, আমি বামন। বামন শৈলচুড়া কেন, 
শৈলসানুও স্পর্শ করতে পারে না। তবে উত্তম নিশ্চিন্তে অধমকে আপন গুণে বদ্ধুরূপে, 
বয়স্যরূপে গ্রহণ করেন। 
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দিলীপকুমার-বিশ্বাসকে প্রথম দেখি প্রায় ৪৫ বৎসর আগে। তখন অবশ্য তাকে চিনতাম না। 
বীরভূমের কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। সেনেট হলের 
স্মৃতি বুকে নিয়ে নির্মীয়মান শতবার্ষিকী ভবন ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারভবন ছেড়ে 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ফটক ছাড়িয়ে সংলগ্ন পুরোনো বই এর দোকানগুলোতে দেখা যেত এক 
দীর্ঘদেহী মানুষ, গায়ে খব্দরের পাঞ্জাবী, ঝুল যার হাঁটু ছাড়িয়ে, খদ্দরের ধুতি পরনে। সাধারণ 
চটি পায়ে। নিঝিষ্টচিত্তে বই দেখছেন। একটা আকর্ষণ ছিল তার। তখনও রপ্ত হইনি কলকাতার 
চলা-বলায়। ওঁকে দেখতে দেখতে কোনও কোনও দিন হেঁটে যেতাম হেদুয়া-_ অধুনা আজাদ 
হিন্দ্‌ বাগ পর্যস্ত। উনি সোজা হেঁটেই চলতেন হয়তো শ্যামবাজারের পাঁচমাথা পর্যন্ত। সেই 
মুগ্ধ দেখা পর্ব শেষ হয়েছিল। 

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তর নির্দেশে একটি বিষয় নির্বাচন 
করে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষের অধীনে গবেষণা কর্মে মনস্থির করি। অধ্যাপক ঘোষ 
বললেন__ তোমার এ বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা করতে হলে একবার দিলীপকুমার বিশ্বাসের 
সঙ্গে আলোচনা করে এস। সংস্কৃত কলেজে গেলে ওঁকে 'পাবে। একদিন অনিশ্চিত মন নিয়ে 
ভয়ে ভয়ে বিকেল বেলায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষের দরজায় গিয়ে উপবিষ্ট 
কর্মীকে কক্ষের বাইরে থেকে বললাম। তিনি ইশারায় দেখিয়ে দিলেন-- আরাম কেদারায় 
শায়িত পুস্তক মুখে যিনি তিনিই দিলীপবাবু। গলায় শব্দ করে দাড়াতে মুখের ওপর থেকে বই 


একটি অসম বন্ধুত্ব / ১৫৩ 


সরিয়ে WIA | AAT করতেই সবলে বাধা দিয়ে বললেন-__ কিকারণে এসেছেন? বিস্মিত 
হলাম__ এঁকেই আমি পুরানো বইএর দোকানে দেখে অনুসরণ করতাম। এক বিকেলেই 
আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন। 
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দিলীপকুমার শিক্ষক, আচার্য। যার আচরণ অনুসরণযোগ্য, অনুকরণযোগ্য। তার ক্লাসে বসে 
শিক্ষালাভের সুযোগ আমি পাইনি। তবে তিনি তো শিক্ষকই সকলের | CATR বলতে মনে যে 
একটা ধারনা গড়ে ওঠে তার মূর্তরূপ, অন্তত আমার কাছে, দিলীপকুমার। শিক্ষক হবেন 
গুণগ্রাহী মাত্র। শিষ্য বা ছাত্রের প্রতি হবেন ক্ষমাশীল, স্লেহশীল। অপছন্দের কিছু ঘটলেও তিনি 
বিরক্তি প্রকাশ করতেন মুখের এক বিশেষ ভঙ্গীতে, কোন শব্দ উচ্চারণ করতেন না। আচরণে 
কখনই ক্রোধ প্রকাশ করতেন না। তীর এই শান্তভাব, সততার কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু 
শেখর মুখোপাধ্যায় বলতেন-_- “ওই ARA কথা বলছেন?” শুভেন্দুবাবু কিন্ত তিনজন মানুষকে 
শ্রদ্ধা করতেন-_ সুকুমার সেন, পুলিনবিহারী সেন ও দিলীপকুমার বিশ্বাসকে। 

অধ্যাপক বিশ্বাসকে দেখেছি নানা বর্ণালীতে। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে, বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদে, নানা সংগঠনে, পরিবার পরিজনের মধ্যে। স্লেহময়, প্রজ্ঞাবান শিক্ষক বলতে দীর্ঘ 
ছাত্রজীবনে কয়েকজনকে পেয়েছি। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিদাস রায়। 
তিনি নিজের পরিচয় দিতেন__ “ম্যাট্রিক প্লাকড্‌’। কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রশাসনিক দক্ষতা, 
সময় নিষ্ঠা যা অনেকখানি প্রভাবিত করেছে আমার শিক্ষকতার জীবনকে। কলেজ জীবনে 
দেখেছি অধ্যাপক অরুণ সেন ছাড়া ননীগোপাল সেন, রঞ্জন গুপ্তকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি 
শশিভূষণ দাশগুপ্তকে। আমার বিশেষ পত্র.সংস্কৃত ছিল। তার জন্য বিভাগীয় প্রধানের কক্ষেই 
তিনি ক্লাস নিতেন কারণ পাঠার্থী একজনই ছিলাম। তিনি একদিন বলেছিলেন-__ “খোকা যাবে 
ANG, লাল জুতুয়া পায়ে”_ অনুনাসিক ছিল তার স্বর। বলেছিলেন-_ “দেখ জুতুয়া কোন 
অভিধানে পাবে না, অলঙ্কারশাস্ত্রে পাবেনা, পাবে মায়ের মনে!’ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
(নারায়ণ) বলতেন “আমার পড়ানো শুনতে আশপাশের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও আসে। কিন্তু 
পড়ানো কাকে বলে জানতে হলে শশীবাবুর ক্লাস কর। ছিলেন জনার্দন চক্রবর্তী কি 
স্নেহশীল। এঁদের মধ্যেই মনে পড়বে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর কথা। যাদের পাঠনা 
শ্রেণীকক্ষের সীমা ছাড়িয়ে মনের আকাশ স্পর্শ করত। শশীবাবুর প্রয়াণ সংবাদে অজ্ঞাতে 
মেসের বারান্দা থেকে চায়ের গেলাস হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
প্রকৃত শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের। এ কথা দিলীপবাবুর ক্ষেত্রেও সত্য। তার প্রমাণ পেয়েছি তার 
ছাত্রদের দেখে। 
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পার হয়ে গেছে কয়েকটা বছর। বঙ্গীয় ১৩৮৪ (১৯৭৭)তে দ্বিতীয় ঘনিষ্ঠতা বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদে। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটা অচল অবস্থা চলছিল। আচার্য সুনীতিকুমারের 


ses / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


প্রয়াণে তৎকালীন সম্পাদককে সরানোর সুযোগ এসেছিল। ১৩৮৪-র সাধারণ সভায় তুমুল 
বাদানুবাদ। চিকার-টেচামেচি-এমনকি সম্পাদক-পুত্রের পদাঘাতের চিহ আঁকা হয়ে গিয়েছিল 
দেবকুমার বসুর পৃষ্ঠদেশে। সেই সভায় নির্বাচিত সভাপতি বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 
-এর ইচ্ছায় সম্পাদক করতে হয়েছিল রমেন্দ্রনাথ মল্লিককে। এক বৎসরের মধ্যে সভাপতির 
মৃত্যু হলে সভাপতি নির্বাচিত হন সুকুমার সেন, সম্পাদক দিলীপকুমার বিশ্বাস। এই পদে তিনি 
ছিলেন ১৩৮৫-১৩৮৯। তখন আমি সহকারী সম্পাদক, অন্য সহকারী সম্পাদকে_ 
কুমুদকুমার ভট্টাচার্য । পরপর সহকারী সম্পাদক হন রবীন্দ্র গুপ্ত, সরোজমোহন মিত্র। 
কানাইচন্দ্র পাল নিয়মিত হাজির থাকতাম। দিলীপবাবু ও আমার একটি খাতা ছিল-- তার নাম 
ছিল “কৃত্য/কৃত”। কি করতে হবে, কি করা হল-_ তার বর্ণনা থাকত তাতে | আমরা উল্লিখিত 
চারজন-_ নিয়মিত উপস্থিত থাকতাম, তবু কোনদিন মুখোমুখি না হতে পারলে এ ‘কৃত্য/কৃত’- 
তে পরবর্তী কার্যসূচী লেখা থাকত, তাই দেখে দুজনে কাজ করতাম। একটা ব্যাপার নির্দিষ্ট 
ছিল। সাধারণ চিঠির উত্তর দেব আমি, গুরুত্বপূর্ণ চিঠির উত্তর দেবেন সম্পাদক। এটা এমন 
একটা পর্যায়ে এসে গিয়েছিল যে একবার বন্ধু নির্মল নাগ বললেন, চিঠি লিখুন আপনি, তবে 
“সম্পাদকের পক্ষে” কথাটা লিখবেন। যাইহোক ১৩৮৪ থেকে ১৪০৩ পর্যন্ত যতদিন প্রত্যক্ষ 
যুক্ত ছিলাম, সম্ভবত, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনও চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি এমন ঘটনা ঘটেনি। তবে 
স্পষ্ট মনে আছে, দুখানি চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। যখন নতুন করে শতাধিক সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমালা রচনার তালিকা করা হল-_ তখন বহুপ্রজ এক অধ্যাপক লিখেছিলেন যে যেসব 
সাহিত্য-সাধক-চরিত প্রস্তাবিত লেখক লিখবেন না, সে সবই তিনি লিখে দেবেন। একটু হেসে 
উনি বললেন-_ ওটার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। আর একটি চিঠি লিখেছিলেন একজন 
অভিধান সংকলক। সুকুমার সেনের নেতৃত্বে বাংলায় একটা প্রামাণ্য অভিধান সংকলনের 
পুরানো সিদ্ধান্তটি নতুন করে কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যেন ঘোষাল 
সম্মত হলেও অধ্যাপক সেন এ দায়িত্ব নিতে চাননি বলে কাজটা শুরু করা যায় নি। তখন সেই 
সংকলক লিখলেন যে তিনি বহু অভিধান সংকলন করেছেন। পরিষদ্‌ প্রস্তাবিত অভিধানটিও 
তিনি করতে চান। এ চিঠিরও উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেম সম্পাদক দিলীপবাবু। 

পরিষদের কাজে তার সঙ্গে থেকে দেখেছি তার পরিচিতি কত ব্যাপক। বিদেশি 
গবেষকেরা এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই। কলকাতা শহরেও তার পরিচিতি এমনই 
যে নির্মলেন্দু দত্তচৌধুরী স্মরণে যে টাকা দেবেন, তার চেকটি কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আমি 
আনতে গেলেও সভাপতি দিলীপবাবুকে অবশ্যই যেতে হবে। তাদের ইচ্ছে দিলীপবাবু তাদের 
বাসায় একবার আসুন। দুজনে যাব। উনি ট্যাক্সিতে যাবেন না। যাচ্ছেন পরিষদের জন্য ভিক্ষে 
FACS | বাসেই চলুন। কল্যাণী দত্ত তার সংগ্রহ দিতে চান পরিষদে গ্রন্থাগারিক অরুণা 
চট্টোপাধ্যায় কথা বলে এলেন। তারও দাবি-_ দিলীপবাবুকে যেতে হবে। অতএব চলুন, 
আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। যাবেন সেই বাসেই। সেখানে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ফেরা। 
সে সংগ্রহ আনা যায় নি পরিষদে | আনা যায়নি এমন অনেক ব্যক্তিগত সংগ্রহ। সব সময়ে যুক্তি 
দেওয়া হয়েছে স্থানাভাবের। উনি বলতেন, জায়গার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কোনোদিন হবে, তখন 
আর এই মূল্যবান সংগ্রহগুলো পাওয়া যাবে না। 


l একটি অসম বন্ধুত্ব / ১৫৫ 
1 অনেক হাস্যকর ঘটনার কথা মনে থাকবে আমৃত্যু। তার দু-একটি উল্লেখ রুরলে 
বোঝা যাবে রসিক দিলীপবাবুকে ও সমকালের কিছু চরিত্রকে । বলতেন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের 
কথা । যিনি সম্ভবত, পরিষৎ সভাপতি ছিলেন কিছুদিন। এ নামগুলি বলার অসুবিধা আছে। 
কারণ লিখিত তথ্য নেই। ওই বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ এলাকা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে 
আসতেন। মুখ থেকে পানের মশলার গন্ধ ভুর-ভুর করত। এক সহকারী সভাপতি উপাচার্য 
হয়েছিলেন-_ গল্প করতে করতে বিখ্যাত সবলোক তার ছাত্র ছিলেন এমন কথা বলে যেতেন। 
উনি আমার হাঁটুতে চাপ দিয়ে বললেন-_ “মশাই এবার বলবেন দেখুন, দিলীপবাবু যখন 
আমার কাছে পড়তেন-_ আপনি চমকে যাবেন না’, এমনি রসিক ছিলেন। 

পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে একবার রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পাণ্ডে আসবেন। সমস্ত প্রস্তুতি 
সারা। অভ্যর্থনা জানাবেন ক্রমানুসারে জগদীশ ভট্টাচার্য, সম্পাদক দিলীপবাবু আর আমি। 
আমরা পুষ্পস্তবক নিয়ে তৈরি। হুটার বাজিয়ে গাড়ি যেই থামল। অমনি এক ব্যক্তি দৌড়ে 
গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলতে থাকলেন ইনি জগদীশ ভট্টাচার্য ইত্যাদি। আমরা তা 
বোকা বনে গেলাম। তারপরে ফুল দিয়ে পরিষৎ ভবনে নিয়ে এলাম। দিলীপবাবু বললেন 
“elbowing এর practical class হল |” 

তখনও পর্যন্ত লেখা হত “পরিষত-মন্দির”। শতবর্ষ উদযাপনের কাছাকাছি সময়ে জনৈক 
বামপন্থী অধ্যাপকের মনে হল-- “মন্দির” বলা চলবে না। উনি হেসে বললেন, “ওকে বলুন 
না” ‘মন্দির’ শব্দের আদি অর্থ ‘ভবন’, অর্থ সংকোচন হয়ে পুজার জায়গা হয়!’ কিন্তু নিজে 
বলবেন না। 
:  পরিষৎ মন্দিরের সামনে যাত্রীদের অপেক্ষা করার জন্য যে আচ্ছাদন আছে তা নির্মাণের 
প্রস্তাব এলে কলিকাতা পুরসভা প্রদাতা-দের পরিষদে পাঠালেন। আমি বললাম-_ “পরিষদের 
সামনে ওটা নির্মাণ করলে লোকজনের আড্ডা হবে। উনি পুরসভাকে লিখলেন। পুরসভা, 
প্রদাতাগণ সম্মত হলেন ওটা পরিষদ ভবনের সামনে না করে উত্তরদিকে সরিয়ে করতে। 
একজন কার্যনিবাহক সমিতির সদস্য পুরসভার লোকদের বললেন-- “না মেয়রকে বলবেন 
আমি ডঃ ....... ডিফিল, ডি.লিট্‌, পুরসভা রাস্তার নামকরণ সমিতির সদস্য, বলেছি নির্মাণ 
ওখানেই হবে!’ সেখানেই হল। উনি বললেন, ‘ডবল ডক্টরের গুঁতো। আপনি, আমি, 
জগদীশবাবু কেউই ডক্টরেট AL? আজ সেখানে চা, ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে। 
পারিষৎকর্মী, কর্তৃপক্ষ সকলেই সে সুযোগ নিচ্ছেন। 
: পরিষদের বর্তমান অবস্থা তাকে পীড়িত করত! প্রায়ই বলতেন-_ “মশাই। একটু 
দেখুন না। সম্পাদক আসেন না নিয়মিত।.. আবার, “ও মশাই। নতুন কোষাধ্যক্ষ অশোক রায় 
চৌধুরী দেখা করতে আসবেন বলে ফোন করেছিলেন। আপনার সঙ্গে কথা বললেই তো 
হয়।” আমার উত্তর-_ আমি তো আর দিলীপ বিশ্বাস নই। ন্যাসরক্ষক সমিতির সদস্য করার 
সংবাদে বললেন__ “আবার আমাকে কেন? আপনি একটু দেখুন AT! যেন আমিই সবকিছু। 

পরিষদের মাসিক অধিবেশনগুলো কেন হচ্ছেনা? স্মারক বন্তৃতাগুলো কতবছর হয়নি? 
অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থাটা চালু রাখছে কিনা এগুলো ছিল তীর নিত্য জিজ্ঞাসা। কর্মকর্তারা, 
বিশেষ করে সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকরা যদি নিয়মিত না আসেন, কাজগুলো কি করে 
হবেঃ দৈনন্দিন কত কাজ তো থাকে কত মানুষজন দেখা করতে আসেন নানা প্রয়োজনে | 


| 
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তারা তবে পরিষদে আসবেন না। কত মানুষ আসতেন, বিদেশিও। সকলের বরাদ্দ মাটির 
ভাড়ের চা। কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না সে সময়। মনে করতেন সেদিনের কথা, যেদিন 
এসেছিলেন শ্রীমতী কপিলা বাৎসায়ন। তাঁকে দেখাচ্ছিলাম পরিষদের সংগ্রহশালা, চিত্রশালা, 
পুস্তক সংগ্রহ। তার কিছু আগে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে কেন্দ্রীয় অনুদান পাঁচলাখ 
টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সে টাকায় কিছু আসবাবপত্র, পরিষ ভবনের মেরামতি, দক্ষিণের 
বারান্দা রেমেশ ভবনের) বন্ধ করা এসব কাজ হয়েছিল। ড. বাৎসায়ন এসেছিলেন চিত্রশালা 
ও পুথিশালার উন্নতিকল্পে কি করা যায় দেখতে। তাকে নতুন কেনা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখানোয় 
তিনি বলেছিলেন__ এটাকে নিয়মিত পরিষ্কার করবে কে? I know Bengalis. I was 
brought up on Ramanada Chatterjee’s lap.” 

পরিষদ ভবন সিল করা শুরু হয় তিনি যখন সম্পাদক তখন । গ্রস্থাগারিক শান্তিময় 
মিত্রের ইচ্ছায়। তার আগে পরিষত্কর্মী অনাদি দাশের তত্বাবধানেই থাকত সবকিছু গ্রন্থাগারিক, 
সম্পাদক, আমি, রবীন্দ্রনাথ চক্রবতী মিলে সিল সই করে যেতাম। সেটা সংগ্রহশালার মধ্য 
দিয়েই হত। পরে সে পদ্ধতির বদল হয়। 

এক সময় অশীতিপর সাহিত্যিকদের সংবর্ধিত করার ব্যবস্থা হয়। তখন তিনি সম্পাদক। 
প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। সে ব্যবস্থা পরে রদ হয়ে যায়। এখন বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে শতবার্ষিকী উদযাপন। অভিমানাহত দিলীপবাবু বলতেন পরিষদ্‌ কিজন্য বলুন তো। 
আর্থিক অসুবিধা তো চিরটা কালের। প্রতিষ্ঠা দিবসে বই আনা প্রকাশকদের কাছ হতে-_ এটা 
তো একটা প্রথা হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশকরা বই প্রকাশিত হলেই ঠিক করতেন পরিষদে দেবেন 
এক কপি। সেই যোগটা ছিন্ন হয়ে গেল। হরনাথ ঘোষ পদক দেওয়ার জন্য তখন অনেকের 
ব্যক্তিগত সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে বাইরের পুরস্কার প্রাপকদের আনা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 
করতাম আমরা। তবুও কলকাতার একটা সাহিত্য পুরস্কার ভারতের নানা স্থানে, নানা ভাষার 
লেখকদের দেওয়া হত, সেটাও বন্ধ হল। 

অথচ একটা নতুন সংগঠনই তৈরি হয়ে গেল পরিষৎ পরিচালনার জন্য। আপনি, আর 
অশোক (উপাধ্যায়) এককভাবে তো একদিন একটা জগন্দল পাথর সরিয়েছিলেন। কোনো 
সংগঠন প্রয়োজন হয়নি। এভাবেই পরিষৎকে সংকীর্ণ করা হচ্ছে। আকুল হয়ে বলতেন একটু 
দেখুন, আপনি তো পরিষৎকে ভালোবাসেন। সত্যজিৎ (চৌধুরী)-ও পরিষৎ ছাড়ল। 

চরম শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে এক বর্ষণমুখর দিনে দিলীপবাবু-প্রদীপ চৌধুরী, আমি 
হাওড়া স্টেশনে গেলাম। দিল্লি যাব। তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের উপাধ্যক্ষ প্রণব 
মুখোপাধ্যায় এককোটি টাকা দেবেন। সে কি বৃষ্টি, শীতে কাপছেন তিনি। পরিষৎ কার্যালয়ের 
প্রধানের দক্ষতায় দেখা গেল কোনো আসনই সংরক্ষিত হয় নি। অথচ উনি বলেছিলেন সব 
ব্যবস্থা হয়ে আছে। ভগ্ন মনে সেই সত্তরোর্ধ মানুষটিকে অর্ধমৃত অবস্থায় গাড়িতে তুলে দিয়ে 
আমি, প্রদীপ চৌধুরী প্রত্যাগমন করলাম। কয়েক ঘণ্টা পর উনিই ফোন করলেন_- ঠিকমত 
ফিরতে পেরেছি কিনা। সেই টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হয়ে রাজ্য সরকার মারফৎ এল। 
কানাইবাবু আইনমাফিক তা স্থায়ী তহবিলে রাখার ব্যবস্থা করলেন। আমরা দিল্লি যেতে না 
পারায় পরিষৎ বঞ্চিত হল। , 

সৌরীন ভট্টাচার্য তখন সম্পাদক। বত্রিশশো টাকা দিয়ে একটি পেডাস্টেল ফ্যান কেনা 
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হয়েছে। আয় ব্যয় উপসমিতিতে একজন সদস্য তেড়ে উঠলেন-_ বিনা দরপত্রে কেন 
কিনেছেন? সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ (আমি) কি জবাব দেব? সভাপতি দিলীপবাবু বললেন 
ওঁরা ভুল করে ফেলেছেন আর যাতে না হয় আমি দেখব। পরে বলেছিলেন “মশাই, এসব 
কারখানা মালিক সামলানো কি আমাদের কর্ম। এমনই নানা কথা প্রতিদিনের মেলামেশায়, 
আলোচনায়। গল্পও শোনাতেন ‘ভারতকোষ’ প্রস্তুতির দিনগুলোর। 





৬ 


১৯৮৪-২০০৩-দুদশক ধরে কত আভ্ডা। কতগল্প। সবই বন্ধুর মত, oe পাণ্ডিত্য নয়। যথার্থ 
বিদ্যাবান মানুষের MAI কেমন করে এক বিখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নকশাল 
আন্দোলনের দিনে জীবনভয়ে প্রেসিডেল্গী কলেজের পশ্চিম দিকের ভাঙা দেওয়াল টপকে 
সানকি ভাঙায় পড়ে বকসাদা ধুতি-পাঙ্জাবি-গোবরে মাখামাধি.করেছিলেন সে হাস্যকর গল্প। 
৷ কেমন করে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর দৃষ্টিতে ধরা 
পড়েছিলেন বন্ধু অমলেশ ত্রিপাঠী সহ-সেকথা। বলতেন আপনারা তো সিদ্ধার্থশঙ্কর 
প্রেসিডেঙ্গী বু-তাই জানেন। আমিও প্রেসিডেন্সীতে টেবিল টেনিস-চ্যাম্পিয়ান ছিলাম এক 
সময়। 

রাইবেশে। রাত জেগে গানশোনা, অবশ্যই মার্গসংগীত, বিখ্যাত সিনেমাগুলো দেখা কিংবা, 
সেতার, সরোদ বাদন শোনা। ক্রিকেট পাগলও ছিলেন। ক্রিকেট দেখা নিয়ে আমি যদি ব্যঙ্গ 
করতাম তবে তার উত্তর ছিল__ ‘বে-রসিক মানুষ'। গান শিখেছিলেন। তালিমও নিয়েছিলেন। 
অমিয়নাথ সান্যাল সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কত যে প্রবন্ধ 
জেরক্স করে দিয়েছি, যা রয়ে গেল ফাইলবন্দী। সম্ভবত চারটি প্রবন্ধের দায়িত্ব দিয়েছিলেন 
সুবিমল লাহিড়ীকে। সেই লেখাগুলি জেরক্স করেও উনি পৌছে দিতে পারেন নি। এক সময় 
ভেবেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের লেখাগুলির সংকলন করে প্রকাশ করবেন। তার কিছু আমাকে 
দিয়ে গেছেন। হয়তো, প্রকাশক রাজি হন নি। 

, কত সন্ধে পরিষদে বসে দরজা বন্ধ করে গান গেয়ে পার্থক্য বুঝিয়েছেন শারীগান, 
জারীগানের। নানা ক্লাসিক গানের টুকরো। আমি যেন কত সমঝদার। কত যে স্মৃতি-কত কথা। 
আবদার করতাম এগুলো লিখুন-__ কত অজানা তথ্য। না লিখতে পারেন-_ শাশ্বত 
(ভট্টাচার্য) এসে নোট নেবে বা টেপ করে নেবে। কিন্তু ওঁকে দিয়ে লেখানো যে কি পরিমাণ 
অসম্ভব কাজ তা অনেকেই জানেন। “ব্গদর্শন'-এ লেখার জন্য সত্যজিৎ চৌধুরী তো মাঝে 
মাঝেই বলতেন,__ ‘আপনারা স্নেহধন্য, দিলীপবাবুকে তাড়া দিন না।” সাহিত্যসাধক চরিত 
রচনার একটা দায়িত্ব নিয়ে অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে দিলেন। বাকী থেকে গেল রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তাগাদার উত্তরে বলতেন__ 'এই তো বড়ো বইটা করে সাহিত্যসাধকটা করে 
দেব।' কোনোটাই হল না। 

| বহুকষ্টে তার স্কুল জীবনের স্মৃতিকথা লেখাতে পেরেছিলাম। তার কারণ অবশ্যই 
স্নেহের আবদার। একবার আমারই তত্বাবধানে একটি বিদ্যালয় ছাত্রোপযোগী দ্বিমাসিক পত্রিকা 


| 
| 
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প্রকাশিত হত। তারই চারিটি সংখ্যায় তার বিদ্যালয় জীবনটি লিখেছিলেন। শ্রদ্ধাবান ছিলেন 
স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি! শেষ জীবনে তার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন সুকুমার সেন, জগদীশ ভট্টাচার্য, 
বিষ্ণুপ্রদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। 

ব্যঙ্গ করে বলতেন, “আপনারা তো একটা উপাচার্য কিংবা মধ্য শিক্ষা পর্যৎ, 
উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাপতিও করলেন না।” বলতাম চলে যান অন্যদিকে, লাইন তো করছেন। 
তা নিজ যোগ্যতায় কি করেছেন দেখান দেখি। আসলে আমি তো জানতে চাইতাম। মশাই, 
একেবারে খেলো নই, বুঝলেন?’ তখনই ভারতীদি-কে বললেন-_ “দেখাও তো আমি কি সব 
পেয়েছি। দেখলাম-_ 

১. সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ১৭৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাপ্ত মার্বেল পাথরের 
স্মৃতিফলক-_ ১৮1১।১৯৯৮ তারিখে। 
সুশোভনচন্দ্র সরকার শতবর্ষে সম্মান (প্রথম প্রাপক) ২০০১ 
কালিদাস নাগ স্মৃতিপদক-_ ১৯৮৪ 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্মাননা উপহার-_ ১৯৮৪ 
রবীন্দ্র পুরস্কার-- ১৯৮৪ 
হাওড়া রবীন্দ্র শিক্ষা পরিষৎ প্রদত্ত রবীন্দ্রতত্বাচার্য উপাধি ১৯৯২ 
গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মৃতিপদক (প্রথম প্রাপক) ১৯৮৪ 
সরোজিনী বসু পদক ১৯৮৫ 
. হেমচন্দ্ৰ রায় চৌধুরী স্বর্ণপদক-- ১৯৯৯ 
এছাড়া ১৯৯৯-এ এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলোশিপ, ১৯৭৫-এ International Associa- 
tion of Religious Freedom এর আমন্ত্রণে মন্দ্রিয়ালে গিয়েছিলেন। 

একটা ঘটনা মনেপড়ছে। চন্দন রায়চৌধুরী তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক। 
ওঁকে কোনও সভায় যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া বাব তিরিশ টাকা দিয়েছেন। উনি এক টাকা 
পঞ্চাশ পয়সা খরচ করে মিনিবাসে যাওয়া আসা করেছেন। বাকী আটাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা 
আমার হাতে দিয়ে বললেন-_ “চন্দনকে ফেরত দিতে হবে!’ কি সমস্যা ওঁরা তো খরচ লিখেই 
ফেলেছেন তিরিশ টাকা। এই মানুষটির সঙ্গে দেবীপদ ভট্টাচার্যের বাড়ি গেছি বিজয়ার 
সাক্ষাৎকারে। চা-বিস্কুট খেয়ে ভালো সন্দেশ কয়েকটা রুমালে করে পকেটে চালান করে 
দিলেন__ ভালো সন্দেশ রাতে রুটির সঙ্গে খাওয়া হবে। চা খেয়ে আর সন্দেশ খাব না। 

ক-বছর আগে জগদীশবাবুকে দেখতে এলেন সন্ত্রীক। আমাকে তো থাকতেই হবে। 
ফেরার সময় ট্যাক্সি পাইনা। নির্মল নাগের সঙ্গে দেখা। উনি নিজের পরিচয় দিয়ে, দিলীপবাবুর 
পরিচয় দিয়েও ট্যাক্সি ঠিক করতে পারছেন না। বহু কষ্টে ট্যাক্সি ধরা গেল। রাতে উনিই খোঁজ 
নিলেন। 

শেষ কয়েক বছর পরিষৎ থেকে বাসে তুলে দেওয়াটা নিত্যকর্তব্য ছিল। কোনো 
কোনো দিন শুভাশিস চ্যাটার্জী বা সদ্যপ্রয়াত মুরারি ঠাকুর তুলে দিতেন। 

স্নেহ অতি বিষম বস্তু। এটা এখন প্রবাদের পর্যায়ে। যথার্থ শিক্ষক যে কত স্সেহময় 
তার প্রমাণ পেয়েছি অনেকবার | অধ্যাপক সুকুমার সেনের কাছে বসে প্রায় এক দশক কেটেছে 
কথা বন্ধ হলেই জিগগেস করতেন “কি করছেন?’ হয়তো ভাবতেন বইটই ব্যাগে পুরছি। 
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I একটি অসম বন্ধুত্ব / ১৫৯ 


বেরোবার সময় বলতেন-_- 'দুগ্গা, দুগ্‌গা। সাবধানে যাবেন।’ টেবিলের ওপর কাঠের চামচার 

কি একটা থাকত সেটা কপালে ঠেকাতেন। দিলীপ বিশ্বাসের অগাধ স্নেহ পেয়েছি, যা 
পাওয়ার যোগ্য আমি ছিলাম না। “সাধনা সরকার উদ্যান” নামকরণ হবে-_ রাজাবাজার বিজ্ঞান 
কলৈজের বিপরীতে লেডিজ পার্কের। তার উদ্বোধনী স্বম্ভিবাচনের দায়িত্ব দিলেন আমাকে। 
উপস্থিত থাকবেন পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শুর, গান করবেন সবিতাব্রত দত্ত, সভাপতি দিলীপকুমার 
বিশ্বাস। আপত্তি জানাতে মৃদু ধমক-_ খুব পারবেন। সাধনা সরকার রামমোহন কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রীদের আন্দোলনের পরিণতিতে তার মৃত্যু হয়। রামমোহন কলেজের 
টাকার জন্য তৎকালীন বিত্তমন্ত্রী প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজায় ধরণা দিয়ে কয়েক 
লক্ষ টাকা অনুদান লাভ করেছিলেন। এখন সেই টাকায় রামমোহন সরণিতে রামমোহনের 
বাড়িতে কলেজের উন্নয়ন, ছাত্রীনিবাস ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে। 

o বসুমতী প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ উদ্যাপন করতে চান তার 
আত্মজা AHS মুখোপাধ্যায় | MASA সংকলন করবেন-_- তাকে বললেন “ওকে ধরুন!’ কি 
অবস্থা। প্রণতিদি এত সিরিয়াস মানুষ। অবশ্য কাজটি করা হয় নি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ 
্রস্থাগারটিকে শক্তপোক্ত করতে হবে। ওঁদের বললেন__ ওকে নিন। ওরা অবশ্য অপ্রসন্ন মনে 
তা করলেন। সেখানেও করা যায়নি কিছু। যত বই লিখবেন, সম্পাদনা করবেন ভূমিকায় এ- 
নামটি থাকবেই। এটা আমার কাছে লজ্জার ও সংকোচের। 

'_ ২০০১-এ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। কলকাতার কোনও পরিচিত জন সেটা জানতেন 
না। উনি কিভাবে খবর পেয়ে ওঁর পরিচিত ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্যকে ফোনে ধমকালেন-_ 
“আপনার পাশে থেকে উনি অসুস্থ। বেরোতে পারছেন না।” ডাঃ শাণ্ডিল্য এশিয়াটিক 
সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ হয়ে প্রায় দুলক্ষ টাকার তহবিল তছরূপ ধরে ফেলেছিলেন। তখন 
দিলীপবাবু সোসাইটির সভাপতি। তখন থেকে খুবই আস্থাবান ছিলেন ওঁর প্রতি। ডাঃ শাণ্ডিল্য 
আমার স্নেহভাজন, অনুজশ্রতিম। কোনও অজ্ঞাতকারণে কয়েকবছর উনি যোগাযোগ রাখেন 
নি। হঠাৎ একদিন এসে হাজির। দেখে শুনে ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ করে তুললেন। 

' তার কিছুদিন পরে স্ত্রী কন্যাসহ আমার ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে এলেন। সারাদিন থাকলেন অনেক 
অসুবিধা করে। আমার সমস্ত অসুখ সেরে গেল। মনে হল-_ আমি ধন্য, পবিত্র। গল্প করতে 
করতে বললেন, ‘আমার একটা বই আপনি না-বলে নিয়ে এসেছিলেন, আমি জানি। ওটা 
পড়েছেন তো? বইটা আমি ১৯৪৫ সালে কিনেছিলাম।” আমার তখন হৃদপিণ্ড থেমে যাবার 
অবস্থা। এমনই ছিলেন দিলীপবাবু। 

। প্রতি বৎসরই বাংলা নববর্ষ ও ইংরাজি নববর্ষে একটি লাল, একটি কালো “ডট্‌” আমি 
উপহার দিতাম। সে কলম কাউকে ব্যবহার করতে দিতেন না। পুজোর পরে জিজ্ঞেস করতেন, 
“পুরোহিত ঠাকুর, এবার কত কাপড় পেলেন, কোথায় দিলেন, কাগজে নাম বেরিয়েছে? 
না; নাম বেরোয় নি। স্থানীয় মানুষদের উপহার দিয়েছি_- ওই একশ মত হবে। এটাই ছিল 
বাৎসরিক জিজ্ঞাসা প্রায় কুড়ি বছর ধরে। “নিজের জন্য দু-একখানা রাখলে পারতেন।_ না, 
আমার ছাত্রের অনেক কাপড় দেয়। আবার বদতেন-__ “আমিও দু-চারখানা পাই আচার্ষের 
কাজ করে, ছাত্রদের কাছ থেকে।” 

কথায় কথায় এসেছিল একদিন তার নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনের কথা । প্রাদেশিক ছাত্র 
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কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন তিনি। যেদিন গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন রামেশ্বর, সেদিন তিনিই 
ছিলেন নেতৃত্বে। তখনকার ইতিহাসধ্যাত কংগ্রেস নেতাকে খবর দিলে__ তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন__ ওদের এত হিংস্র হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল। তিনি আসেন নি। এমন অলিখিত 
ইতিহাস। সেই নেতা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে। 

অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে গোপন বেতারকেন্দ্র ছিল ওঁদের। সেই বেতারযন্ত্ 
কাধে করে নিয়ে দিলীপ বিশ্বাস ঘুরে বেড়াতেন পাড়ায় পাড়ায় পুলিশের ভয়ে। সন্ধেয় গোপন 
সংবাদ প্রচার করা হলে উনি ফিরে যেতেন বাড়ি, প্রচার যন্ত্রটি নিয়ে। আন্দৌলনকারীদের 
নিজস্ব ট্রান্সমিশন ছিল। 

সেই আন্দোলনের দিনে-- বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেস প্রকাশ করেছিল কয়েকখানি 
পুস্তিকা। প্রথম পুস্তিকা ছিল ‘ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ-_ লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন করীর। 
দ্বিতীয় পুস্তিকা Ty মাসানীর “কেন এ Se এই সিরিজের তৃতীয় ও চতুর্থ পুক্তিকা__ 
গান্ধীজীর সঙ্গে তিনদিন-_ লেখক সমরেন্দ্রনাথ বসু, ও কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে কম্যুনিস্ট 
পার্টি শেষ বইটি ছাড়া অন্য পুক্তিকার প্রকাশক ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের 
সম্পাদক দিলীপকুমার বিশ্বাস। তৃতীয় ও চতুর্থ পুস্তিকা দুখানি দিয়ে বললেন, ‘এর কোন কপি 
নেই। সংগ্রহে রাখবেন।” তার লেখা, সম্পাদিত সব বইই নিজে হাতে লিখে উপহার দিয়েছেন। 

বই ছাড়াও উপহার দিয়েছেন অনেক। একবার মুম্বাই থেকে ফিরে ডেকে নিয়ে 
গেলেন পরিষদ গ্রন্থ-সংগ্রহ কক্ষের সামনে। খুব দ্রুত একটি ছোট্ট “মানিব্যাগ” বের করে 
বললেন, “আপনার জন্য এনেছি এ রকম ব্যাগ সাধারণত বাচ্চা মেয়েরা ব্যবহার করে। পরে 
অবশ্য একটি বড় চামড়ার ব্যাগ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক থেকে পাওয়া । 

রাত দশটার পর সৌরীন ভট্টাচার্য ও আরও দু-একজনের সঙ্গে ফোনে পড়াশুনো নিয়ে 
আলোচনা হয়। কোনও সমস্যা হলে নির্দেশ আসতো-__ পাইকপাড়ায় জিজ্ঞেস করুন না। এ 
সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান ছিলেন দিলীপবাবু। বিষয় হোক না কেন সাহিত্য, ইতিহাস, 
ব্যাকরণ, ধর্মশাস্তর, ক্রিকেট, গান-_ সবকিছু গত দুবছর ধরে কেবলই ধমকেছেন, “চোখ দুটো 
দেখান। এই তো রণজিৎ চেক্রবর্তী) অপারেশন করালো। ওরও তো সুগার প্রেসার!’ নিজে 
একটি চিরকুট লিখে দিলেন “Blood Sugar Remedy” — AA পাঁচগ্রাম, তেজপাতা-১০টা, 
গোলমরিচ ৬-৮টা, নয়নতারার শিকড় পাঁচগ্রাম, তেলাকুচোর শিকড় পাঁচগ্রাম রাতে জলে 
ফুটিয়ে রেখে দিতে হবে সকালে সেইজল খেতে হবে 1” ব্যবস্থা পত্রটি রেখে দিয়েছি। অবশ্যই 
তা পালন করা হয়নি। 

শেষের কয় বছর বাইরে যেতে হলে আমাকে যেতেই হবে | উদ্যোক্তাদের বলতেন, 
“আগে ওর কাছে জেনে নিন, যেতে পারবে কিনা ।” লেখাতে হলেও আমাকেই তাড়া দিতে হত। 

আকাশবাণীতে “মাটির সুরের গান” ৩৯ পর্বে চলছিল। গান শেষ হলেই রবিবার 
সকালে ৮.৩০মি. জিজ্ঞেস করতাম সেদিনের গান সম্বন্ধে ভাওয়াইয়া, ভাদুগান ইত্যাদি 
বিষয়ে। ফোনেই গেয়ে শোনাতেন, ও বিষয়ে তথ্যাদি দিতেন। 

২০০৩-এর ২৩ নভেম্বর রবিবার! ফোন করার আগেই দিদি (ভারতী বিশ্বাস) ফোন 
করে বললেন__ ‘আপনাদের স্যার চলে গেলেন।” আমি বিস্মিত হলাম-_ আমাকে না বলে 
উনি কোথায় গেলেন” না, এ যাওয়া বলে যাওয়ার নয়। 
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অসুস্থ ছিলেন সারাটা বছর। একাধিক বার পড়েও গেলেন। এর জন্য তৈরি ছিলাম না, 
কেই বা থাকে? যারা জানতেন, তারা বললেন ‘আপনি অভিভাবকহীন হলেন।” সত্যই। আমার 
মাথার উপর থেকে ছাতাটা উড়ে গেল। তিন বছর বয়সে পিতৃহারা হয়েছি। পিতৃস্নেহ অনুভব 
করেছি কয়েকজন শিক্ষক অধ্যাপকের স্নেহের মধ্যে। তার মধ্যে, সম্ভবত, দিলীপকুমার বিশ্বাস 
অন্যতম। 

কি দৃষ্টিতে দিলীপ বিশ্বাস দেখতেন দুটি সারস্বত প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি ও 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে? তার উত্তর তারই কথায় দু-একটি শব্দ বদলে..... Throngh the 
institution we have become the legatees of such an immortal heritage— the spirit 
of enquiry into the human past inspired by pure love of abstract knowledge. It 
is our duty to dedicate ourselves to the sacred task of carrying it forward. 
(Presidential Address : The Asiatic Society-1997-98)— বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
সম্পর্কেও একই কথা ভাবতেন দিলীপকুমার বিশ্বাস। 


শজর 

গর DR কুহ্‌নাঃ থা 
পর্‌ তওয়ানা থা 
শাখে 

দূর দূর তক্‌ ফয়লী 
হরে ভরে পত্তে 

ঘনে সায়ে 

মুসাফির্‌ 

উস্‌ কে সায়ে মেঁ 
সীস লেনে কী তমন্না 
দিল মেঁ AICS থে 
বহুত্‌ বেচয়ন্‌ রহৃতে থে 
RS বেতাব্‌ রহৃতে থে 
রাস্তা ভুল গর জাতে 
তো পতা 

ওহ্‌ ঢুনড্‌ লেতে থে 
তারীঘী শওয়াহিদ্‌ কে 
ইশারে কে 
কিনায়ে কে 

মতলাশী 


৩ জনবরী, সনহ ২০০৪ 
মুম্বে | 


নোট : নিহাযত্‌ বওশন খ'য়াল্‌ eats তাবীখ্দা পবোফেসব্‌ দিলীপকুমাব বিস্ওযাস ফী মৌত্‌ কো একীস্ধী সদী কা কবব্নাক্‌ 
অলনিয়াঃ কহা জায়ে তো গলত্‌ ন হোগা। অওব জিস্‌ কদব আফ্ুসোস্‌ কিয়া জাবে কম্‌ হয। মগব্‌ ইন্সান্‌ BATS কে 
আগে বে-বস্‌ হয। মেবে পাস্‌ আল্ফায্‌ নহী কেহ্‌ ম্যায় উন্‌ কে অওসাফ্‌ বযান্‌ কব্‌ সকু। মেবী দানিস্ত্‌ মেঁ ইস্‌ ফব্য্‌ 
কী amit পবোফেসব মওসুফ্‌ কে শাগিবদ্‌। বশীদ্‌ জনাব Gare বায চওধ্যী কব্‌ সক্ভে হ্য। কিউ কেহ্‌ জেত্না 
aie সে পবোফেসব্‌ সাহিব কো তুযাবনে দেখা da, শাযেদ্‌ দুস্বৌ নে নহী। is য়েঃ বসুক সে কহ্‌সকৃতা ৫ কে 
বায চওধ্বী wah Seq পৰ্‌ উন্‌ সে ARE THR থে। 


শজর্-এ সায়াঃদার / ১৬৩ 
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ছায়াতরু 
নাজিম হয়াত্‌ 


এক বিশাল ছায়াতরু। শাখা-প্রশাখা তার বহুদূর পর্যন্ত Rew! 
ঘন সবুজ পত্রে পূর্ণ থাকায় তার ছায়াও অত্যন্ত নিবিড়। ক্লান্ত 
পথিক সেই ঘন ছায়ায় বিশ্রামের জন্য আশা করে থাকত। 
চলতে চলতে যদি রাস্তা ভুল হত, এখানে এলে সঠিক 

' পথনির্দেশ সে পেয়ে যেত। একবার এই বৃক্ষ-ছায়ায় আসতে 
পারলে তথ্যানুসন্ধানী গবেষক এতিহাসিক রহস্য সমাধানের 
ইঙ্গিত ও নির্দেশ পেয়ে যেতেন। এই পৃথিবীতে অনেক 
গাছ আমি দেখেছি, কিন্ত এই ধরণের গাছ খুব কমই 
দেখেছি। ঝড়-বৃষ্টি বা পাতা-ঝরার সময়-ই হোক অথবা ' 
কনকনে ঠাণ্ডা-ই হোক, সদাসর্বদা তরতাজা গোলাপ ফুলের 
মত তা প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল থাকত। এহেন ছায়াতরু একসময় 
ছিল-_ আজ আর নেই) এটা সত্যই আফশোষের বিষয়। 
কারণ, তা ছিল উজ্জ্বল এক নক্ষত্র, আকাশ থেকে ছিটকে 
পড়ে মাটির গভীরে গিয়ে পৌছেছে। চলে গেছে পৃথিবীর 
দৃষ্টির আড়ালে। তবুও চেহারা তার চশমা ছাড়াই রোজ 
দেখা যাবে।__- ইতিহাসের পাতায় রোজ দেখা যাবে। 


বর্গীকরণ ও অনুবাদ : ডঃ সৈয়দ্‌ মহম্মদ নাজিম ও তুষারনাথ রায়চৌধুরী 


নোট : মুক্ত মনের অধিকাবী এতিহাসিক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস-এর মৃত্যু একবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে এক মর্মান্তিক 
বেদনার কাবশ বললে ভুল হবে না। এজন্য কোনপ্রকাব শোকগ্রকাশ-ই যথেষ্ট নয। কিন্তু ভগবানের কাছে মানুষ অসহায়। 
এই অধ্যাপকেব গুণাবলী বর্ণনা করার মত ভাষা আমার জানা নেই! আমার ধারণা অনুযায়ী একাজ প্রয়াত অধ্যাপকের 
একনিষ্ঠ ছাত্র জনাব তুবায রায়চৌধুরী কবতে পাবে। কারণ, অধ্যাপক মহাশয়কে তুবাব যত কাছে থেকে দেখেছে, এত 
কাছে থেকে EIS অনেকেই দেখেনি। একথা আমি প্রত্যয়ে সঙ্গে বলতে পাবি যে ধ্যানবাবণাব দিক দিয়ে রাষটৌধুরী 
SR খুব কাছের মানুষ ছিলেন। 


* একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনা 
দিলীপকুমার বিশ্বীস 


ভবতোষ HS : বাঙালীর মানবধর্ম; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে RI, 
কলিকাতা-৭৩; পৃ. ১৩৯, প্রথম সংস্করণ; ১৪০৬; মূল্য পঞ্চাশ টাকা। 


মননশীল প্রাবন্ধিকরূপে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ভবতোষ দত্ত বিশেষ পরিচিত। তার রচিত 
ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলির মোটামুটি হিসাব নিলে দেখা যায় বিশেষ ভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের 
চিত্তজাগৃতি এবং মননচর্চার বিভিন্ন দিক এক্ষেত্রে তার প্রিয় বিষয়। তার মধ্যে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞানে Fate sey রবীন্দ্রনাথ রাধাকান্ত দেব, প্রমথ চৌধুরী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 
প্রভৃতিরাও যেমন আছেন, তেমনি ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিবর্জিত সম্পূর্ণ পুরাতন 
এ্রতিহ্যাশ্রয়ী কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র ose তেমনি বাদ যান নি। তার লেখনী প্রসূত চিস্তানায়ক 
বঞ্চিমচন্দ্র PCy TAPS এতিহা ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গ্রন্থগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
স্মরণীয়, তেমনি সুদীর্ঘ ভূমিকাযুক্ত ও বিস্তারিত টাকাটিপ্ননীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুগ-রচিত কবিজীবনী 
ও বফিমচন্দ্রের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত গ্রনথদবয়ের নিপুণ সম্পাদনাকর্মও তার উল্লেখযোগ্য 
SHS | এই প্রকাশনরাজির ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য সম্ভবত ইঙ্গিত করে যে লেখক একটি বড়ো 
কল্পনাকে সমগ্রভাবে রূপায়ণের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আগ্রহী। এ প্রত্যাশা পাঠকের মনে 
জাগিয়ে তুলে তিনি যে তাদের নিরাশ করেন নি, তার পরিচয় পাওয়া গেল তার সম্প্রতি 
প্রকাশিত বাঙালীর মানবধর্ম শীর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থখানি অনেকাংশে পাঠকমনের সে প্রত্যাশা পূর্ণ 
করেছে। 

“মানবধর্ম” বা “মানবিকতাবাদ” (পাশ্চাত্য humanisma) প্রত্যয়টির উৎপত্তি 
বেশিদিনের নয়। বস্তুত চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেশীস-ইতালিতে যার সুরু 
পাশ্চাত্য চিত্তে সে আলোড়ন ঘটাল মানুষের ব্যক্তিসত্তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ তার 
মর্মকথা। বস্তজগত মনোজগত সর্বত্র মূল্যনির্ণয়ের মানদণ্ড ক্রমশ হয়ে দীড়াল “ব্যক্তিমানুষ’ (l 
unomo individual) এই প্রত্যয়টি। মনোজগতের সূক্ষ্ম থেকে PRA স্তরে এটি প্রতিভাত 
হতো “বিশিষ্ট মানবসন্তা” (l'nomo singolare) এবং শেষ পর্যন্ত চরমোহকৃষ্ট স্তরে ‘অদ্বিতীয় 
মানবসত্তা’ (I' uomo unico) রূপে আর বহির্বিশ্বে এর প্রকাশ ছিল “বিশ্বমানবসত্তা’ (!' nomo 
universal) প্রত্যয়ের আকারে--- অর্থাৎ এমন মানুষ যিনি সমস্ত ভৌগোলিক ও জাতিগত 
সংস্কারের Bed নবানুশীলিত সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানরাজ্যে সমান আগ্রহী ও স্বচ্ছন্দবিহারী। মধ্যযুগে 
মানুষ অন্তরে-বাহিরে নিজের সত্তাকে বহুবিধ সংস্কারের আবরণে ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত ছিল। 
নিজেকে স্বাতন্ত্যমপ্তিত এক স্বাধীন সত্তারূপে কল্পনা না করে কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম, জাতি, 


১৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


গোষ্ঠী বা বংশগত সংস্কারের অধীনরূপেই সাধারণত সমাজে বা রাষ্ট্রে সে নিজের পরিচয় দিত। 
নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সে অর্ধসচেতন ছিল মাত্র, কয়েকটি অন্ধ সংস্কারের ক্রীড়নকরূপে 
নিজেকে কল্পনা করতো | Walter Pater ইউরোপের রেনেশীস কালের এই নতুন ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
মনোবৃত্তিকে বর্ণনা করেছেন মানবহৃদয়ের বাঁধভাঙ্গা অভিব্যক্তি (outburst of human heart) 
বলে। আধুনিক মাননমনের এই বিকাশকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে : 


তকণ গরুড় সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ 

পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা। 

অমর বিহঙ্গ শিশু কোন বিশ্বে করিবে রচনা 

আপন বিরাট নীড়। অলৌকিক আনন্দের ভার 

বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার 

তার নিত্যজাগরণ; অগ্নিসম বিধাতার দান 

উর্ধ্বশিক্ষা ভ্বালি চিন্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ। 
(ভাষা ও দ্বন্দ) 


এই নবাবিষ্কৃত বিশ্ব হল অতল গভীরতা ও অপার বিস্তারসম্পন্ন মানবজীবন একদিকে তার 
সমস্ত সুখদুঃখ, হাসি-অশ্র“ জটিল sede, ঘাত প্রতিঘাত অপর দিকে সম্মুখে প্রসারিত 
নবাবিস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞান-সালোকিত এ যাবৎ নানা রহস্যমণ্ডিত বহির্বিশ্ব সমেত। 

তবে এখানে একটি কথা থেকে যায়। মধ্যযুগের ইতিহাসে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব 
নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন থাকলেও মাঝে মাঝে সর্বসংস্কার বিরোধী এক একটি মুক্ত মনের পরিচয় 
পাওয়া যায় না তা নয়। মূল্যবোধের রাজ্যে বিবর্তন সব সময় জড় জগতে চলে না। ভবতোষ 
দত্তের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি তার সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটরূপে ভারতের ও 
বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানবমনের এই আকস্মিক বিকাশ যথোচিত মর্যাদা সহকারে 
উল্লেখ করে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য তৎকালীন 
সমাজের উপর এ মনের কোনো সামগ্রিক প্রভাব পড়ে নি, কেননা তার পক্ষে উপযুক্ত 
পরিবেশ সে যুগে তৈরি হয় নি যেটি ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ক্রমশ পাশ্চাত্য 
জ্বানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্য প্রসারের ফলে। শ্রেণিবিশেষের মধ্যে মানবধর্মের এই সামগ্রিক 
পরিবেশ সৃষ্টি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় রেনেশীসেরও একটি বিশেষ লক্ষণ। এ 
বিষয়ে Walter Pater-এর উক্তি কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যায় : The various forms of 
intellectual activity which together make up the culture of an age, more for 
the most part from different starting points and by unconnected roads. As 
products of the same generation they partake indeed of a common character 
and unconsciously illustrate each other,...... fifteenth in Italy is one of these 
happier eras and what is sometimes said of the age of Pericles is true of that 
of Lorenzo: it is an age productive of personalities, manysided, centralised, 
complete. Here artists and philosophers and those whom the action of the 
world has elevated,.... do not live in isolation, but breathe a common air and 
catch light and heat from cach other’s thought. There is a spirit of general 
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elevation and enlightenment in which all alike communicate. The unity of 
this, spirit gives unity to all various ae of Renaisssance..... (The 
Renaissance : Preface) 
সমষ্টিগতভাবে এই নূতন চেতনা উনবিংশ শতাকীর শিক্ষিত বুলি মনের একাংশের 
মনে যে নৃতন চিন্তার আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল তার নাম গ্রন্থকার সঙ্গতভাবেই দিয়েছেন 
মানবধর্ম অর্থাৎ মানবকেন্দ্রিক চিন্তা। এই চিন্তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নবজাগ্রত মানবমন। এই 
কষ্টিপাথরেই সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল্য নির্ধারিত হত। রামমোহন 
থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যারা এই নবচিন্তানায়কতাদের সকলেরই প্রতিভার এটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 
এঁদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বিষয়েই গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 
সত্যনির্ণয়ের মানদণ্ড একটিই যাকে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়।' ভারতবর্ষের 
অতীত ও মধ্যযুগের ইতিহাস তখন ইউরোপ-আগত নবপদ্ধতিতে পুনরাবিষ্ৃত ও পুনর্গঠিত 
হতে আরম্ত করেছে। ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ ও খদ্ধিবান অতীত ও চিরপোষিত সাংস্কৃতিক 
ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলি আধুনিক মনের কাছে এক নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে চলেছে। এর 
ফলে এই নবজাগ্রত মধ্যবিস্তশ্রেণির নায়কগণের চিন্তার মধ্যে আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক মতভেদ 
সত্বেও একটি সামান্য লক্ষণ পরিস্ফুট। এঁরা সকলেই চেয়েছিলেন এঁদের কাছে যা ভারতীয় 
সংস্কৃতির চিরকালীন মূল্যবোধরূপে প্রতিভাত সেইগুলিকে দেশে নবাগত জ্ঞানবিজ্ঞান 
শিল্পসাহিত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে সমুচিত গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমসাময়িক 
যুগ-প্রকৃতির সঙ্গে সামজ্ঞস্য রক্ষা করে এক নূতন জীবনদর্শনের সৃষ্টি করতে। এই উদ্দেশ্যে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি এঁরা এদের চিন্তার মূল সূত্র হিসাবে একটি আদর্শ বা এঁতিহ্যকে গ্রহণ 
করেছিলেন। ভবতোষ দত্ত মানবধর্ম বিকাশের এই মূল সূত্রটিকে সমুচিতভাবেই যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিয়েছেন। মানবধর্মের উৎসমুখরূপে তার সিদ্ধান্তকে বিচার করতে হলে এই ধতিহ্যটির 
যথোচিত বিচার প্রয়োজন। এই কাজটি যথেষ্ট সূক্ষ্মতা ও নিপুণতা সহকারে করেছেন তার 
আলোচ্য গ্রন্থে এবং তৎসহ এর প্রেক্ষাপটরূপে বাঙ্গালী মানসে বেদান্ত শীর্ষক পূর্ববর্তী অপর 
এক গ্রছে। 

এই এঁতিহ্যবিচার ইতিহাসে প্রায় সকল রেনেশীস আন্দোলনেই সামান্য লক্ষণ। 
ইতিহাসে রেনেশীস নামে চিহ্নিত পরায় কোনো আন্দোলনই মূলোচ্ছেদী বা এতিহ্যবিচ্যুত হয় 
নি। ইতিহাসে যারা সংস্কারের মাধ্যমে কোনো একটি ভাবধারা বা প্রতিষ্ঠানকে নূতন পথে 
অগ্রসূর করার ভূমিকা নিয়ে থাকেন দেখা গিয়েছে তারা সরব উতিহোর উপর সমধিক গুরুত্ 
দিয়েছেন। তাদের মোটামুটি বলবার কথা এই-- আমরা সম্প্রতি যা গড়তে যাচ্ছি তা 
প্রকৃতপক্ষে নূতন কিছু নয়, আমাদের লক্ষ্য প্রাসঙ্গিক মূল বস্তু বা প্রত্যয়টিকেই যুগসঞ্চিত 
আবর্জনা থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আসলে সংস্কারকর্ম পূর্ণমাত্রায় 
মুলোচ্ছেদী নবীকরণ নয়, এর মূলে সর্বত্র বিদ্যমান এঁতিহ্যের বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া। ae 
রাসেলের কথায় : Both religious and secular innovators— at any rate those who 
have had more lasting success— have appealed as far as they could to 
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elements of novelty in their system. The usual plan is to provide a more or 
less fictitious past and pretend to be restoring its institutions. In 2 Kings 
xxii we are told how some priests “found” some books of law, and the kings 
cause a “return” to observance of its precepts. The New Testament appealed 
to the prophets; the Anabaptists appealed to the New Testament; the English 
Puritans in secular matters appealed to the supposed institutions of England 
before the Conquest. The Japanese in A. D. 645 “restored” the power of the 
Mikado; in 1868 they “restored” the constitution of A-D 645. A whole 
series of rebels throughout the and down to the 18 Brumaire “restored” the 
republican institutions of Rome. Napoleon “restored” the empire of 
Charlemagne— These are only a few illustrations selected at random of the 
respect which even the greatest innovators have shown for the power of 
tradition.” (Power— A New Social Analysis 1939, p 56) 
রাসেলের বিশ্লেষণের মধ্যে অনেকখানি সত্য থাকলেও সম্ভবত একটু অতিরঞ্রনও 
আছে। সংস্কারকগণ ASIA মূলানুসন্ধানী হয়ে সাধারণত পশ্চাদবলোকন করে থাকেন বটে 
কিন্তু সর্বত্র-এতিহ্যের বিশুদ্ধ আদিরূপ সম্পর্কে এঁদের ধারণা সম্পূর্ণ কল্পনাভিত্তিক নয়। 
বিশেষত আধুনিক যুগে য্নন ইতিহাস পুনরুদ্ধার বা শাস্ত্র ব্যাখ্যার সুশৃঙ্খল যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে। অতীত সম্পর্কে বিজ্ঞপ্রত্যয়কে বিচারবুদ্ধিশাসিত না করে তাদের উপায় 
নেই। তবে সে অতীত এঁতিহ্যের প্রতি আধুনিক প্রগতিকামী সংস্কারকগণকে এত মনোযোগ 
‘দিতে হয় তার সম্ভবত অন্য কারণ আছে। প্রকৃত ভবিষ্যন্ষ্টা সংস্কারক সম্পূর্ণ মাত্রায় 
পারিপার্শ্বিক সচেতন হয়ে থাকেন। যুগপরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে__ এবং পুরাতন নানা 
প্রতিকূল সংস্কারাচ্ছন অন্ধকার পারিপার্থিকের মধ্যে চিরায়ত মূল্যবোধ আর একেবারেই 
কার্যকরী হচ্ছে না। এঁতিহাসিক দৃষ্টিসজ্ঞাত এই জ্ঞানে উদ্দীপ্ত হয়ে মূল্যবোধটিকে 
নবযুগপরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্বক পুনপ্রতিষ্ঠাপনই হয় তার লক্ষ্য! সুতরাং নবযুগের 
চিন্তানায়কগণের এতিহ্যবিচারের মধ্যে দুটি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। 
এঁতিহ্যের বিশুদ্ধীকরণ ও যুগোপযোগী নবীকরণ। এর একটি উপেক্ষিত হলে রেনেশীস চিন্তা 
অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। 
ভবতোষ দত্তের পূর্বোল্লিখিত বাঙালী মানসে বেদান্ত শীর্ষক গ্রন্থে তিনি এই 
এতিহ্যটিকে সার্থকভাবেই বেদান্তদর্শনরূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই গ্রন্থে 
মধ্যযুগের বাংলার বেদান্তচর্চার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত বাঙালি মনীষীরা ধারাবাহিকরূপে বৈদান্তিক চিন্তাধারার যে যুগোপযোগী চর্চার সূত্রপাত 
করেছিলেন নিপুণভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন এবং মধ্যযুগের বৈদান্তিক সন্ন্যাসধর্মের থেকে 
যে কি বিপুল মৌলিক পার্থক্য তা খুব স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন। বাঙালির মানবধর্ম আমাদের 
আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। তার সঙ্গে এই নবযুগের বেদান্তচর্চার কোনো মৌলিক বিরোধ 
নেই। এর মধ্যে মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারত্রিক মুক্তি তুল্য মর্যাদার অধিকারী। 
নবযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই বেদান্তচিন্তার কোনো অসামগ্রস্য নেই। যা পরিপূর্ণভাবে 


একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা / ১৬৯ 


মানুষের এঁহিক কল্যাণসাধনের উপায় উদভাবনে নিবিষ্ট, এদিক থেকে সেই চিন্তাকে অবশ্য 
মানবমুখী বা মানবসমাজমুখী বলা যেতে পারে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নবযুগের 
নায়কগণ প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে 
সমসাময়িক মানবসমাজের কল্যাণচিন্তা করেছেন এবং অনেকেই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী 
তদনুযায়ী কর্মযজ্ঞেরও আয়োজন করেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র-রামেন্দরসুন্দরের 
SS ere ee tae) ceil lees Aare ae Pe 
ও কর্মের আদর্শ সমন্বয় ঘটেছে। 

আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার অনুসরণ করলে সেখানকার রেনেশীসোত্তর মানবধর্ম- 
বিকাশের মধ্যে স্পষ্টত দুটি ধারা চোখে পড়ে। একটি হল চিরাচরিত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও 
এরতিহ্যাশ্রয়ী মানবধর্ম যার নাম দেওয়া যেতে পারে Spiritual humanism. অন্যদিকে এর 
পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে প্রাচীন গ্রীক সমাজচিস্তা ও বর্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রভাবিত 
মনোধর্মের একত্র সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার সংস্রববিবর্জিত সম্পূর্ণ ইহমুখী 
সমাজচিন্তা যাকে আমরা বলতে পারি secular humanism যার দৃষ্টাম্তরূপে আমরা 
অঙ্গুলীনির্দেশ করতে পারি বেস্থাম, রবার্ট আওয়েন, কৌত-মার্কস প্রভৃতির দিকে। বেকন, লক 
বা নিউটনের মতো প্রথমযুগের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা বা বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ঈশ্বরবিশ্বাস বর্জন করেন 
নি; শাস্ত্রর্জিত যুক্তিভিত্তিক ঈশ্বরবাদ (deism) মুখ্যত অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে কিছু 
নাড়াচাড়া ফেলেছিল;কিস্ত উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তার অগ্রগতি বিজ্ঞান 
ও ধর্মের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে দিল তার ফলে সমাজহিতচিস্তা প্রায় সম্পূর্ণ এহিক ভিত্তিনির্ভর 
হয়ে পড়ল। তবু একথা মানতে হয় spiritual humanism বা অধ্যাত্মভিত্তিনির্ভর 
মানবকল্যাণের ভিত্তি পশ্চিমে এখনও পর্যন্ত অটুট যদিও এর মধ্যযুগীয় সর্বাঙ্গীণ প্রভাব আর 
নেই। এখনও পর্যন্ত প্রিস্টধর্মের সকল সম্প্রদায় প্রধানত তাদের বিভিন্ন মানবসেবা- 
প্রতিষ্ঠানগুলির নিরলস কর্মসাধনার জন্য পশ্চিমে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকেন, 
গির্জার উপাসনায় সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা যত নৈরাশ্যজনক হোক না কেন। 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মানবধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের চিত্রটি একটু 
অন্যরকম। এখানে রামমোহনের চিন্তায় ও কর্মে এর সূত্রপাত হয়েছিল প্রধানত ধর্মকে আশ্রয় 
করে। রামমোহন তার প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন প্রাচীন ধর্মসাধনা আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে যতই অগ্রসর হোক না কেন, সমাজ চিন্তায় দুর্বল। পারত্রিক মুক্তির সঙ্গে মানুষের 
ais কল্যাণকেও যে তুল্য মর্যাদা দেওয়া আদর্শ জীবনদর্শন, এ বোধ সনাতনপন্থী ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক দর্শনে ছিল না। এখানে নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ কল্পিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য 
ছিল নৈতিক আচার পালন করে আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের উপযুক্ত পবিত্র জীবন গঠন করা। 
ব্ৰাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমকে কোথাও কোথাও ঈষৎ পরিবর্তন সহ সর্বসম্প্রদামই (এমনকি বৌদ্ধ জৈন 
প্রভৃতি বিরোধী ধর্মও) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শীঘ্রই সেটি কট্টর জাতিভেদ ও বর্ণবিদ্বেষে 
পরিণত হল। ফলে সমাজ দুর্বল হল, ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক অনৈক্য ও শেষপর্যন্ত হৃদয়হীন 
অস্পৃশ্যতার পাশে কন্টকিত হয়ে উঠল ও জাতীয় এ্রক্যভাবনা যেটুকু বা ছিল তা পূর্ণ 
সংহতিভাবনায় রূপান্তরিত হল না। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীবীরা সকলেই 
উপনিষদ-গীতা ব্রহ্ম সূত্রের আধ্যাত্মিক আদর্শের এই অভাবাত্মক দিকটি WITH প্রখর চেতনার 


১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ভাবে ব্রান্মণ্য সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করলেও ব্যক্তিগতভাবে বর্ণ ব্রাহ্মণের স্থলে গুণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন 
ও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন করেছিলেন। তিনি Aen এমনও বলেছিলেন, সাম্প্রতিক 
কালে ইংরেজের অত্যাচারের মতো প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে সমাজ পীড়িত 
হতো। রামমোহন থেকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ব্রহ্মাবাদের ধারাবাহিক এঁতিহ্য ছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর Spiritual humanism-এর ভিত্তি। কিন্তু কোনো ক্রমেই এটি সেই প্রাচীন 
এঁতিহ্যের অনুবর্তন নয়। এর মধ্যে দুটি প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে বিশুদ্ধীকরণ ও নবীকরণ। 
একদিকে আধুনিক পদ্ধতিতে শাস্ত্র মন্থন করে বিশুদ্ধ রূপটিকে আবিষ্কার এবং অপর দিকে 
নৃতন যুগপরিবেশের সঙ্গে এর পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নৃতন জীবনদর্শনের ভিত্তি স্থাপন, যার 
মধ্যে মানুষের সাধ্যাত্মিক মুক্তি ও ইহলৌকিক মুক্তি তুল্য মর্যাদা লাভ করেছে। এই ধারাটিকে 
পুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এক দিকে নবযুগের চিন্তানায়ক পশ্চিমাগত খ্রিস্টের মানবপ্রেমের 
আদর্শের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করেননি। তেমনি আওয়েন বেস্থাম কৌত মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
secular humanism-এর প্রবক্তাগণের শিক্ষাও সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। এমনকি 
ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানকেও আধ্যাত্মিকতার সমর্থনে কাজে লাগাতে এরা দ্বিধা করেন RI 
শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দ (মুখ্যত জগদীশচন্দ্রের উত্তিদ ও জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণের সাড়া 
আবিষ্কারের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে) জড়ের মধ্যে প্রাণচৈতন্যের প্রকাশ লক্ষ করলেন 
এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যার energy সঙ্গে এর সমীকরণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তার বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ নিশ্বপরিচয়-এ সৃষ্টির মূলে দেখলেন অসীম চৈতন্যের প্রকাশ। এই সমন্বিত 
মানবকল্যাণভিত্তিক অধ্যাত্মদর্শনই মোটামুটি উনিশ শতকীয় বাঙালি রেনেশীস চিন্তার প্রধান 
ধারা। 

fee এর পাশাপাশি রেনেশীস চিন্তার এক পূর্ণ secular ধারাও ছিল যদিও সেই 
স্রোতটিকে উনবিংশ শতাব্দীতে তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বলতে হবে। এই ধারার আদি 
চিন্তানায়ক কট্টর যুক্তিবাদী মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তকে গণ্য করতে হয়। ইনি জীবনের প্রথম 
পর্বে ব্রান্মসমাজে যোগদান করেছিলেন বটে, fe তিনি সে যুগের ব্রান্মমমাজে প্রচলিত 
শাস্তরবিশ্বাসমূলক ধর্মমতকে কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারেন নি। যতদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজে 
ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে এক যুক্তিমূলক একেম্বরবাদ বা Deism রূপেই গ্রহণ করেছিলেন, 
তার নিজস্ব মত প্রচারে এতটুকু Sd ছিল না। তার সম্পাদিত ততুবোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় সে 
সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। মুখ্যত তারই প্রভাবে ব্রাহ্মমমাজ শেষপর্যন্ত আপ্তশাস্ত্রে বিশ্বাস ত্যাগ 
করে এবং মরমী ও ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোষণা করেন ব্রান্মাধর্মের ভিত্তি বেদ উপনিষদের 
মতো কোনো SSS শাস্ত্রে নয় “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্ভ্বলিত বিশুদ্ধ (মানব) হাদয়”। 
অক্ষয়কুমারের নিজস্ব সিদ্ধান্ত “বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য। ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং 
নিউটন ও হর্শেল সে কিছু যথার্থ বিষয় উদভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম 
ও কণাদ এবং গাল ও বেকন যে কোন তত্ব" প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ 
ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ যিশু ও চৈতন্য এবং পার্কার ও লে হান্ট পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু 
OG প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।” শেষ জীবনে যখন তিনি ব্রান্মাসমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী অবসর-্জীবন যাপন করছেন তখন তার এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আরো 


একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা / ১৭১ 


অগ্রসর হয়েছিল। নিজের “উইল এর উপর তিনি তৎকালীন প্রথাসম্মত ‘শ্রীশ্রী হরিঃশরণং, 
লিরতে অস্বীকার করেন এবং উকিলকে জিজ্ঞাসা করেন যদি লিখতেই হয় este’ লেখা 
যোতে পারে কিনা। হিন্দু কলেজে মুখ্যত ডিরোজিও-শিষ্যগণ যাঁরা নানা ব্যাপারে যথেষ্ট মুক্ত 
চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তাদের সাধারণভাবে এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবত চলে না 
কেননা উত্তর জীবনে এঁদের কেউ কেউ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, অনেকে ব্রান্মধর্মভুক্ত 
হয়েছিলেন এবং অন্তত একজন হেরচন্দ্র ঘোষ) নিষ্ঠাবান আচারপরায়ণ হিন্দুরূপে উত্তরজীবন 
অতিবাহিত করেন। 
| উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বিদ্যাসাগরকে আমরা 
কোন শ্রেণিতে ফেলতে পারি? প্রখর বাত্তববুদ্ধি সম্পন্ন এই কর্মী পুরুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে 
বাহ্যত বেশভূষা ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতোই জীবন যাপন 
রুরতেন-_ সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের মতোই মুখ্যত শাস্ত্রবিচারকেই অবলম্বন 
করেছিলেন, এক সময়ে কর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মাসমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের তুল্য মরমী সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রভাবই তাকে 
স্থায়ীভাবে বীধতে পার নি। তিনি ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা এই নিম্ষল তর্কে বৃথা 
কালক্ষেপণ না করে যদি শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে তার সংস্কারের আজীবন অক্লান্ত প্রয়াসকে 
বিচার করা হয় তবে তাকে সে পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী Secular humanist- পর্যায়ভুক্ত 
করতে হবে, নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি সহকারে গ্রন্থকার তা লক্ষ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি 
মানবধর্মের বিচারে ফরাসি দার্শনিক কৌতের “বিশুদ্ধ” মানবধর্ম (religion of humanity) যে 
অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে প্রভাবিত করেছিল সেই সচরাচর উপেক্ষিত অধ্যায়টিকে গ্রন্থকার 
পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন (পৃ ৭৭-৯৩) দেখে আনন্দ হল। ঈশ্বর বা কোনোরূপ 
আধ্যাত্মিকতাবর্জিত এই বিশুদ্ধ মানবধর্মের আদর্শ positivism বা ধ্র্ববাদ তদানীন্তন ইংলন্ডের 
হিতবাদ বা 001110781157-এর দ্বিতীয় প্রকাশের চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দকে প্রভাবিত করেছিল 
যাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তদানীস্তন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিদদ্ধ 
ইংরেজ রাজপুরুষের মাধ্যমে তদানীন্তন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজন এই মতবাদ দ্বারা 
রীতিমত প্রভাবিত হয়ে ওঠেন এবং বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মতো মনীবীরাও এর প্রতি 
সাময়িকভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। বঙ্কিম যে সমস্ত অলৌকিকতার সংস্রব এড়িয়ে শ্রেষ্ঠ ও 
আদর্শ মানবরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণচরিত্র রচনা করলেন তার অন্ধ 
প্রেরণার মূল AARMA অনেকে কৌতের প্রভাব লক্ষ করেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতেন “কৌত x গীতা = বঞ্চিমচন্ত্র'। তবে একথা মনে রাখা 
প্রয়োজন বঙ্কিম স্বয়ং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি 
কৃষ্জোপাসনাকে ব্রন্মোপসানারও উধের্ব স্থান দিতেন। 
ক্রমশ এই বিশুদ্ধ 0০150-এর পর্ব অতিক্রম করে secular মানবধর্ম আরো অগ্রসর 
হল এবং জগৎ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে তাত্বিক চিন্তা আরো 
FHS ও গভীরতায় মণ্ডিত হয়ে উঠল অসাধারণ বৈজ্ঞানিক মনীষার অধিকারী রামেন্দরসুন্দর 
ত্রিবেদীর আলোচনায় । গ্রন্থকার তার 'জগৎ ও মানুষ’ অধ্যায়ে এই মনীষীর মতবাদকে উপযুক্ত 
মর্যাদার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তার বিশ্লেষণে এর মধো দুটি স্তর স্পষ্টত চিহিন্ত হয়েছে 


১৭২ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্য 


জড় সৃষ্টিতে সর্বত্র এক অখণ্ড অপরিবর্তনীয় যান্ত্রিক নিয়মের বিধানই কার্যকরী হয়ে চলেছে 
চিরকাল এর কোনো দেশে বা কালে কদাপি কোনো ব্যতিক্রম নেই এবং এর পশ্চাতে সচেতন 
অভিপ্রায়সম্পন্ন কোনো শক্তিও নেই। এই অবস্থায় থেকে রামেন্দরসুন্দর ক্রমশ সরে আসেন 
এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছান বিশ্বব্রন্মাণ্ডে প্রাণই মৌল বস্তু এবং জড় সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে প্রাণেরই 
অভিব্যক্তি সৰ্বং প্রাণময়ং জগৎ গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের এই দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তটিতে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথও উপনীত হয়েছেন যখন কবি তার 
বিশ্বব্যাপী প্রাণের আনন্দলীলা ও ছন্দের অনুভূতি-লব্ধ তত্ব প্রকাশ করেছেন। সেই ছন্দের সঙ্গে 
নিজেকে মেলাতে পারলেই ব্যক্তিমানুষের মুক্তি। দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রচলিত 
অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে মানবধর্ম deism অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। 

রেনেশাস ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানবধর্মের সূচনা করেছিল ব্যক্তিসত্তার জয়ঘোষণা কিন্ত 
বিশুদ্ধ ও নবীকৃত এতিহ্যের বন্ধন তখনও ছিল। মানবধর্ম বিকাশের পরবর্তী অধ্যায়গুলি 
সংস্কারের অবশিষ্ট শৃঙ্খল সমূহ ক্রমে ক্রমে অপসারিত করে মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে তার পূর্ণ 
ও বিশুদ্ধ মহিমায় স্থাপন করার ইতিহাস। এর সহায়ক হয়েছে বর্তমান যুগে মানুষের বুদ্ধি ও 
চিন্তার উপর বিজ্ঞানের অসীম প্রভাব। এটাই সম্ভব করেছে এ যুগে সর্বসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ 
মানবধর্ষের, যাকে বলা যায় secular humanismi এর পাশাপাশি কিন্তু অপর ধারাটির 
অস্তিত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই সেটিকে আমি অভিহিত করেছি Spiritual humanism 
নামে। কেননা রেনেশীসোত্তর জগতে মানুষের ধর্মবিশ্বাসও সংস্কারমুক্ত চিন্তার প্রভাবকে ক্রমশ 
স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সুখ-দুঃখ ঘাত প্রতিঘাত we 
সংগ্রামময় মানুষের se জীবন-ও ধর্মের দৃষ্টিতে তুল্যভাব বিবেচিত ও বিচার্য বলে গৃহীত 
এবং সমাজের সর্ববিধ অসাম্য অবিচার শোষণ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিজস্ব দৃষ্টি 
থেকে এ-সবের প্রতিকার প্রকৃত ধর্মবিশ্বীসীর অবশ্য কর্তব্যরূপে গণ্য হয়েছে। 

বাঙালির মানবধর্মের এই শেষ পর্বটিকে ভবতোষ দত্ত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা 
করেছেন তার একালের মানবধর্ম শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে | 


সমালোচক দিলীপকুমার বিশ্বাসের পরলোক গমনের পর এই রচনাটি তার কাগজপত্রের মধ্যে থেকে 
শ্রীমতী ভারতী বিশ্বাস মহাশয়ার সৌজন্যে পাওয়া যায়। লেখাটি সম্পূর্ণ কিনা বলা যাচ্ছে না। পাণ্ডুলিপি 
থেকে যথাযথভাবে লিপিকৃত। 


সিংহাসনের অন্তরালে নূর-জাহান 
দিলীপকুমার বিশ্বাস 


ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে যে অল্প সংখ্যক নারী তীক্ষ বুদ্ধি ও প্রবল ব্যক্তিত্বশক্তির দ্বারা 
সমসাময়িক রাজনীতিতে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মোগল 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী নুর-জাহান অন্যতমা এবং সম্ভবতঃ শীর্ষস্থানীয়া। ১৬১১ 
খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সেই সময় থেকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল ১৬২৭ 
খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমশ তার প্রাধান্য এবং ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত বিশাল 
মোগল সাম্রাজ্য শাসন তারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হত, জাহাঙ্গীর হয়ে পড়েছিলেন নামে মাত্র 
সম্রাট। 

নুর-জাহানের পিতৃভূমি পারস্য-দেশ। তার পিতামহ খাজা মুহম্মদ শরীফ পারস্য 
রাজ্যের অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে নানা কারণে নুরজাহানের পিতা 
মির্জা ঘিয়াসুদ্দিন মুহম্মদ বা মির্জা ঘিয়াস বেগের দুর্দিন উপস্থিত হল। মধ্যযুগে পারস্য প্রভৃতি 
দেশ থেকে ASRS বংশীয় মুসলমানেরা অনেক সময়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য ভারতবর্ষে 
আসতেন। মির্জা ঘিয়াস বেগও নিজের দুরবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করে সপরিবারে 
ভারতবর্ষের দিকে রওনা হলেন। পথে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের অন্তর্গত কান্দাহারে 
তাঁর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে এই কন্যার নাম রাখা হয় মিহরুমিসা। ইনিই পরে নুর-জাহান 
নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। 

ভারতবর্ষে এসে মির্জা ঘিয়াস বেগ মোগল সম্রাট আকবরের অধীনে রাজকার্ষে নিযুক্ত 
হলেন এবং নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার বলে চাকরীতে তার ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল। 
বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার কন্যা মিহরুনিসার অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ক্রমশ চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছিল । তার বয়স যখন প্রায় সতেরো বৎসর সেই সময়ে আলি কুলি ইস্তাজল 
নামক এক পারস্য দেশীয় যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আলি কুলিও পারস্য থেকে এসে 
সম্রাট আকবরের রাজত্বে মোগল সরকারে চাকরি নিয়েছিলেন। তার সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি 
ছিল। একবার প্রাণ তুচ্ছ করে নিজের হাতে একটি বাঘ মেরে তিনি যে বীরত্ব দেখান তার জন্য 
তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল “শের্‌ আফ্কুন” অর্থাৎ “যে বাঘকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়!” 
আকবরের পরে জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করলে তিনি শের আফ্কুনকে বর্ধমানে একটি 
জায়গীর দিয়ে বাঙ্গলাদেশে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর খবর পেলেন শের আফকুন 
বাঙ্গলায় মোগল সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। বাঙ্গালর শাসনকর্তাকে তিনি 
হুকুম দিলেন শের আফকুনকে তৎক্ষণাৎ দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে | কিন্তু তাকে বন্দি করতে গিয়ে 
যে সংঘর্ষ হয় তাতে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা কুতুবুদ্দিন এবং শের আফৃকুন 


sas / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


দুজনেই নিহত হলে এর পরে শের আফকুনের বিধবা পত্নী মিহরুন্নিসা ও কন্যা লাড়ুলি 
বেগমকে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হল। মিহরুন্নিসার পিতা তখন ইতিমাদ উদ্দৌলা নামে মোগল 
দরবারে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও যথেষ্ট প্রভাবশালী। কিছুদিনের মধ্যেই মিহরুত্লিসাকে 
সম্রাট আকবরের বিধবা মহিষী সুলতান সলিমা বেগমের সঙ্গিনী রূপে নিযুক্ত করা হল। চার 
বৎসর তিনি এই অবস্থায় মোগল রাজ অন্তঃপুরে বাস করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে একদিন 
নওরোজের উৎসবে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে দেখে তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন এবং সেই বৎসরই 
তাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে মিহরুন্সিসার অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য প্রথমে তার নাম 
দেওয়া হয় “নুর-মহল” বা “রাজপ্রাসাদের যিনি আলোক-স্বরূপা” পরে এই নামটিকে বদলে 
করা হয় “নুর-জাহান” বা “সমস্ত পৃথিবীর জ্যোতিঃস্বরূপা"। একটি প্রচলিত মতানুসারে জাহাঙ্গ 
প্র যখন যুবরাজ সেই সময়েই তিনি মিহরুনিসাকে দেখে মুগ্ধ এবং তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক 
হন; এবং এই জন্য সম্রাট হবার পরে তিনিই ষড়যন্ত্র করে শের আফকুনের মৃত্যু ঘটিয়ে 
মিহরুম্নিসাকে দিল্লি নিয়ে যান। কিন্তু এরকম ঘটনার কোনও সমসাময়িক প্রমাণ নেই। 

HNA হবার পরে চরিত্রের যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য নুর-জাহান ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে 
আছেন তার সেই লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশিত হতে লাগল। কেবলমাত্র যদি তিনি সুন্দরী 
হতেন তাহলে সম্রাটের উপর আজীবন এত গভীর প্রভাব বিস্তার করা তার পক্ষে সম্ভব হত 
না। তার মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে তীক্ষ বিচার বুদ্ধি, নিপুণ কর্মশক্তি ও অসাধারণ 
ক্ষমতাপ্রিয়তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। জাহাঙ্গীর ছিলেন স্বভাবত একটু দুর্বল ও অলস প্রকৃতির 
লোক | তার উপর নানা রকম বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকতে তিনি ভালো বাসতেন 
সুতরাং নুর-জাহানের মতো সুন্দরী বুদ্ধিমতী ও ক্ষমতাপ্রিয় মহিষী সহজেই দুর্বলস্বভাব স্বামীকে 
নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে ফেললেন। তার অনুরোধ বা পরামর্শ অগ্রাহ্য করবার মতো 
মনোবল সম্রাটের ছিলনা! ফলে জাহাঙ্গীরকে সামনে রেখে নুর-জাহানই হয়ে উঠলেন মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক। 

মধ্যযুগের ASG মুসলমান সমাজের কঠোর পর্দাপ্রথাকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে নুর-জাহান 
কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন। নিজ প্রাসাদের অলিন্দে বসে আমীর ওমরাহগণকে তিনি শাসন- 
সংক্রান্ত কাজের নির্দেশ দিতেন। তৎকালীন রাজভাষা ফরাসিতে সুশিক্ষিত হওয়ায় শাসন 
পরিচালনার তিনি কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করেন নি। সরকারি কাগজপত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সঙ্গে যুক্তভাবে তারও স্বাক্ষর থাকত। জাহাঙ্গীর ও নুর -জাহানের যুগ্ম-নাম সংযুক্ত স্বর্ণমুদ্রার 
ও প্রচলন করা হয়েছিল। তার উপর লেখা থাকত : “সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে স্বর্ণের সঙ্গে 
বেগম নুর-জাহানের নাম সংযুক্ত হওয়াতে স্বর্ণের দীপ্তি শতগুণ বৃদ্ধি পেল।” শিকার যাত্রায় 
ভ্রমণে এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি জাহাঙ্গীরের সঙ্গী হতেন এবং ঘোর বিপদের মধ্যেও তাকে 
কখনও বুদ্ধি হারাতে দেখা যায়নি। একটি শিকার-যাত্রা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর তার স্বরচিত 
আত্মজীবনীতে লিখেছেন : “হিংস্র বাঘের গন্ধ পেয়ে হাতী এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে তার 
পিঠের উপর থেকে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করাই মুসকিল। আমার পরেই রাজ্যে মিরজা রুমের 
বন্দুক চালনায় অব্যর্থ-লক্ষ্য বলে খ্যাতি ছিল। তিনি হাতীর উপর থেকে তিন চারবার গুলি 
চালিয়েও কিছু কবতে পারলেন না কিন্তু নুর-জাহান এক গুলিতেই বাঘটিকে মেরে ফেললেন।” 
এতেই খানিক বোঝা যায় নুর-জাহান কি ধাতুতে গড়া ছিলেন। অন্যত্র জাহাঙ্গীর আবার 


সিংহাসনেব অন্তরালে নুর-জাহান / ১৭৫ 


লিখছেন : “আমার শুধু কিছু খাদ্য পানীয় পেলেই চলে যায়।” তার বলবার উদ্দেশ্য শাসন 
ব্যাপারে নুর-জাহানই সর্বেসর্বা, তার নিজের কিছুই করণীয় নেই। এমন কি নুর-জাহানের 
শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করে গিয়েছেন যে বেগম কোনও ব্যাপারে হাত দিলে কাজটি সঙ্গে সঙ্গে 
সমাধা হয়, বাধা বিপত্তি অসুবিধা সব কিছুই তার স্পর্শে দূর হয়ে যায়। 

| নুর-জাহান যে কেবলমাত্র রাজনীতি ও রাজ্যশাসন নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন ভা নয়। 
তার রুচিজ্ঞান ও সৌন্দর্যানুভূতি ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। তৎকালীন নারী সমাজে পোষাক ও 
অলঙ্কার নির্মাণের কয়েকটি নূতন রীতির তিনি প্রবর্তন করেন। গৃহসজ্জা ও সামাজিক 
(ভোজসভা ইত্যাদির ব্যবস্থাতেও তিনি কয়েকটি নবপদ্ধতি প্রচলিত করেন। তার মৃত্যুর 
শতাব্দীকাল পরেও সৌখীন ও রুচিসম্পন্ন সমাজে তার আবিষ্কৃত রীতি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
সে যুগে তাঁর দানশীলতা ছিল বিখ্যাত। অসহায় অনাথ মাতাপিতাহীন বালিকাদের তিনি 
আশ্রয়স্থল ছিলেন এবং বিবাহের খরচ ও যৌতুক দিয়ে তাদের সুপাত্রে অর্পণ করা তার একটি 
প্রধান কাজ ছিল। এ ছাড়াও দান ধ্যান যে তিনি আরও কত করতেন তার ইয়ত্তা নেই। 

। রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করবার ব্যাপারে নুর-জাহানের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন 
তীর পিতা মির্জা থিয়াস বেগ বা ইতিমদ উদ্‌দৌলা এবং ভ্রাতা আবুল হাসান বা আসফ খাঁ। 
এঁরা দুজনেই মোগল রাষ্ট্রে বিশিষ্ট প্রভাবশালী ওমরাহ ছিলেন। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
জাহাঙ্গীরের পুত্র খুর্রম (যিনি পরে সাহজাহান নামে সিংহাসনে বসেন) নুর-জাহানের অনুগত 
ছিলেন। এই চারজন মিলে গড়ে উঠেছিল সুবিখ্যাত নুর-জাহান-চক্র। এই নুর-জাহানচক্রের 
বিশ্বাস-ভাজন না হতে পারলে তখন রাষ্ট্রে কারও উন্নতি বা কল্যাণ হতনা | আসফ খাঁর কন্যা 
আর্জুমান্দ বানু বেগম বা সুবিখ্যাত মমতাজ মহলের সঙ্গে খুররমের বিবাহ হওয়ায় এই চক্র 
আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্টরশাসনে নুর-জাহান ও তার মণ্ডলীর প্রভাব সম্পর্কে বলা 
যেতে পারে তাদের আমলে মোগল সাম্রাজ্য আয়তনে বিস্তার লাভ করেনি বটে কিন্তু অন্তত 
১৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। কিন্তু একজন নারীর এই প্রভুতব 
তৎকালীন অনেক আমীর ও ওমরাহের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ক্রমশ মোগল 
দরবারে নুর-জাহানের বিরোধী একটি দলের সৃষ্টি হল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে এই 
দলের মুখপাত্র সেনাপতি মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পরাজিত ও বণ 
পর্যন্ত করেন। কিন্তু প্রধানত নুর-জাহানের তেজস্ষিতা ও কুটবুদ্ধির বলেই এই বিদ্রোহ ব্যর্থ 
হয়, জাহাঙ্গীর মুক্ত হন এবং মহাবৎ খাঁ শেষ পর্যন্ত সম্রাট দম্পতীর নিকট বশ্যতা স্বীকার 
করতে বাধ্য হন। 

| অত্যধিক ক্ষমতাপ্রিয়তার ফলে মানুষের পতন হয়। শেষের দিকে নুর-জাহানেরও তাই 
হয়েছিল। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল। সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। খুররম বা সাহজাহান সিংহাসনের 
দাবিতে বিদ্রোহী হলেন। কিন্তু নূর-জাহান সমর্থন করলেন জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র সাহবিয়রকে 
যিনি তার প্রথম পক্ষের কন্যা লাড়লি বেগমকে বিবাহ করেছিলেন। ততদিনে নুরজাহানের 
পিতার মৃত্যু হয়েছে। তার ভ্রাতা আসফ খাঁ নিজ জামাতা সাহজাহানকে সিংহাসনে বসাবার 
পক্ষপাতী | সুতরাং ভাই বোনে সন্তাবও আর রইল না। নুর-জাহান-চত্র ভেঙ্গে গেল ১৬২৭ 
খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হল। শোকসম্তপ্ত নুর-জাহান শেষবারের মতো চেষ্টা করলেন নিজ 
1 





১৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


জামাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাষ্ট্রে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল 
at | অকৰ্মণ্য সাহরিয়র পরাজিত ও বন্দী হলেন। কারাগারে তাকে হত্যা করা হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে 
সাহজাহান সিংহাসনে বসলেন। 

নুর-জাহান কিন্তু বিচলিত হননি। প্রশান্তচিত্তে তিনি এই ভাগ্য বিপর্যয় মেনে 
নিয়েছিলেন এর পরেও তিনি দীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। রাজনীতি থেকে 
নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে সমস্ত বিলাস আড়ম্বর ত্যাগ করে সামান্য COTY পরিধান 
করে-নিজের দুঃখিনী বিধবা কন্যার সঙ্গে লাহোরে তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করেন। 
১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হলে লাহোরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কবরের পাশে তীর দেহ সমাহিত 
করা হয়।* 


* লেখাটির রচনাকাল দেওয়া নেই। অধ্যাপক বিশ্বাসের প্রয়াণের পর ফাইলে পাওয়া গেছে। অধ্যাপিকা 
ভারতী বিশ্বাসের সম্মত্তিক্রমে yrs 


১৭৮ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


ব্যবহার করতে হয়েছিল, তা হল যথাক্রমে সুজন রায় রচিত “খুলাসাতু-ৎ-তওয়ারিখ্‌ 
(রচনাকাল ১৬৯৫ থেকে ১৬৯৯ ABTI মধ্যে); রায় চতর মান কায়ৎ রচিত “চাহার্‌ 
গুলসান্‌” (রচনাকাল ১৭৫৯ শ্বীষ্টাব্দ); এবং আওরংজীবে সমকালীন সরকারী রাজস্ববিবরণ 
“দস্তর-উল্‌-আমল্‌”। কেবল মাত্র আওরংজীবের রাজত্বকালীন বিবরণই যদুনাথ এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 
করেন নি। আকবরের রাজত্বকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোগল শাসনসংক্রান্ত 
বহু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সমাবেশ এবং আকবর ও আওরংজীবের যুগদ্ধয়ের তুলনামূলক 
আলোচনা গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। ভূমিকাস্বরূপ প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে লেখক তার সংগৃহীত 
তথ্যাদির স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে 'খুলাসাতু-ৎ তওয়ারিখ্‌* এবং চাহার্‌ 
গুলসান্‌’ শীর্ষক ফার্সী ALA অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ সংযোজন করেছেন। মোগল- 
যুগ সম্পর্কে গবেষণাকে যদুনাথ আরও অগ্রসর করে নিয়ে গেলেন তার পরবর্তী সুবিখ্যাত গ্রন্থ 
History of Aurangzib-Q | পাচ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬১৮ 
শ্ৰীষ্টাব্দে আওরংজীবের জন্ম থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তার রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত Sa জীবনের 
এবং ভারত-ইতিহাসের ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই দুই খণ্ড মুখ্যতঃ 
সম্ত্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালীন ইতিহাস। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসীমা তার শেষ জীবনের 
গুরুতর পীড়া ও তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সংঘর্ষের উদ্যোগপর্ব। 
দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধ, আওরংজীবের বিজয়লাভ ও সিংহাসনারোহণ। 
সুতরাং এই দুই খণ্ডকে সম্রাট আওরংজীবের শাসনকালীন ইতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ মনে করা 
যেতে পারে। আওরংজীবের রাজত্বকাল, পরবর্তী তিন খণ্ডের মুখ্য আলোচ্য TS | ARH এই 
যুগকে SICA ভাগ করেছেন : ১৬৫৮-১৬৮১ (যে সময়ে আওরংজীবের শাসন ছিল প্রধানতঃ 
উত্তর-ভারত-কেন্দ্রিক) এবং ১৬৮১-১৭০৭ (আওরংজীবের মৃত্যু অবধি রাজত্বের অবশিষ্ট 
কাল, যখন দক্ষিণভারত-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেওয়ায় তাকে দাক্ষিণাত্যেই 
বসবাস করতে হয়)। শেষ অংশকে এঁতিহাসিক আরও দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন : ১৬৮১- 
১৬৮৯ (যে কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং সাময়িকভাবে 
মারাঠা শক্তিকে জয় করে আওরংজীব সমগ্র দক্ষিণ ভারতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন); এবং ১৬৮৯-১৭০৭ (আওরংজীবের শেষ আঠারো বৎসরকাল, যখন তার 
চোখের সামনে ধীরে ধীরে বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল এবং 
পরিপূর্ণ ব্যর্থতাবোধ নিয়েই সম্রাটকে পৃথিবী পরিত্যাগ করতে হল)। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
খণ্ডে যথাক্রমে আওরংজীবের রাজত্বকালীন ভারত ইতিহাসের উপরিউক্ত অধ্যায়গুলির 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করবার জন্য লেখককে নির্ভর করতে 
হয়েছে প্রধানতঃ বিভিন্ন ভাষায় রচিত সমসাময়িক উপাদানের উপর। মোগল যুগের রাজভাষা 
ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকভাষা ফার্সীতে রচিত সমসাময়িক সরকারী ও বেসরকারী 
ইতিবৃত্ত, ফরমান, চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ ইত্যাদি তার রচনার উপকরণ। এর পরিমাণ 
বিপুল। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বহু স্থান থেকে বহু পরিশ্রমে তাকে এ সমূহের সন্ধান ও 
সংগ্রহ করতে হয়েছে। তা ছাড়া মারাঠী, হিন্দী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, ফরাসী, পর্তুগীজ 
ও ইংরাজী ভাষায় সঞ্চিত উপকরণও তাকে নানা স্থানে ব্যবহার করতে হয়েছে। মোগল যুগের 
ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে যদুনাথের দৃষ্টি স্বভাবতঃ মারাঠা জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। 


এতিহাসিক যদুনাথ সরকার / ১৭৯ 


সপ্তদশ শতকে মারাঠা রাষ্ট্রীয় APIA SAS ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। মোগল-মারাঠা 
সংঘর্ষের মধ্য থেকেই মারাঠা রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং সেই অভ্যুদয়ের বিচিত্র ইতিহাসের নায়ক 
আওরংজীবের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্্ী শিবাজী! প্রসঙ্গতঃ তাই যদুনাথকে তার History of 
Aurangzib-4 শিবাজী ও মারাঠা জাতীয় বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে 
হয়েছিল। ভৌসলেদের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে, শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতি এবং পিতার জীবদ্দশায় আওরংজীবের প্রথম বার 
দাক্ষিণাত্য শাসনের (১৬৩৬--১৬৪৪) ইতিহাস বর্ণনাকালে আওরংজীবের দ্বিতীয় বার 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসনকালে (১৬৫২-_১৬৫৭) শিবাজীর সঙ্গে মোগল রাষ্ট্রের প্রথম 
স্বল্পকালস্থায়ী সংঘর্ষ এবং সন্ধি ঘটে। প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে এর আলোচনা করা 
হয়েছে। কিন্তু এই বিরোধ দীর্ঘকালব্যাপী মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের সুচনা মাত্র। শিবাজীর 
অভ্যুত্থান, মারাঠা রাষ্ট্রের সংগঠন, শল্ভুজীর শাসনে মারাঠা শক্তির অধোগতি এবং সাময়িক 
পতন প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উল্লিখিত গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (প্রধানতঃ অধ্যায় 
৩৯, ৪০, ৪৩, 88 এবং ৪৮)। কিন্তু মারাঠা রাষ্ট্র সাময়িকভাবে মোগল-কবলিত হলেও 
মারাঠাশক্তি নিঃশেষিত হল না। আওরংজীবকে জীবনের শেষ আঠারো বৎসর মারাঠা জাতির 
সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণকে বশীভূত করবার আশা মোগল রাষ্ট্রকে 
পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মোগল-মারাঠা সম্পর্কের এই অধ্যায়ের আলোচনা এঁতিহাসিক 
করেছেন History of Aurangzib-এর পঞ্চম AS অধ্যায় ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫ এবং 
৫৭)। এই উপলক্ষ্যে মারাঠা ইতিহাসের যে সকল উপাদান তিনি সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন 
করেছিলেন তার দ্বারা তিনি Shivaji and His Times শীর্ষক শিবাজীর একখানি স্বতন্ত্র প্রামাণ্য 
জীবনী রচনা করেন। এর জন্য তাকে সমসাময়িক ফার্সী ইতিবৃত্ত, মারাঠী বখর্‌, শকাবলী ও 
কাগজপত্র, ডিঙ্গল (বা প্রাচীন রাজস্থানী) ভাষায় লিখিত পত্রাদি, সংস্কৃত ও হিন্দী কাব্যাদি এবং 
ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত সমসাময়িক উপকরণের সাহায্য নিতে হয়েছিল। 
History of Aurangzib-R চতুর্থ খণ্ডের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেকাংশে মিল 
থাকলেও শিবাজী ও সমসাময়িক মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রচুর অতিরিক্ত তথ্যের সমাবেশ 
এতে করা হয়েছে। বইখানিকে যদুনাথের প্রধান আলোচ্য মোগল ইতিহাসের ধারার অন্তর্গত 
বলেই মনে করা যায়। আওরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) থেকে নাদিরশাহের উত্তর-ভারত 
অভিযান (১৭৩৯) পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ক্রম-অধোগতির ইতিবৃত্তের রচয়িতা যদুনাথ স্বয়ং 
নন। উইলিয়ম আর্ভিনের Later Mughals শীর্ষক গ্রন্থের দুটি খণ্ডে এই যুগের ইতিহাস 
আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থরচনার সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আর্ভিন্‌ তার রচনা 
সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তার পরিকল্পনা ছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত 
মোগল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করবেন। কিন্তু ১৭৩৮ 
পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি তার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার 
চিনি 

With the disappearance of the Sayyid brothers the story attains a sort of 

dramatic completeness and I decide to suspend at this point my contribu- 


tions on the history of the later Mughals. There is reason to believe that a 
completion of my original intention is beyond my remaining strength. | 


১৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


planned on too large a scale and 111s hardly likely now that I shall be able to 
do much more...the first draft for the years 1721 to 1738 is written...I have 
read and translated and made notes for another twenty years ending about 
1759 or 1760. The preliminary work for the period 1759-1803 has not been 
begun.—Later Mughals Vol. II p. 101 footnote. 


তাঁর লিখিত অংশের সবটুকুর পুনরালোচনা ও সংশোধন করে যাবার অবকাশও তিনি 
পান নি। সম্পাদক হিসাবে এ কাজ যদুনাথকেই করতে হয়েছিল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে 
ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন__ 


His own corrections stop with page 188 of his manuscript of the second 
part of Muhammad Shah's reign 1.c. February 1725 and from this point 
to the last phase that he wrote (viz. p. 863, dealing with April 1738) the 
draft ıs unrevised, incomplete and with many things left doubtful for 
future verification, correction and completion and rearrangement of the 
narrative and shifting of evidence. The last portion requires considerable 
labour on the editor’s part. The narrative as sketched by Irvine has to be 
reconstucted, completed and checked by a close reference to the original, 
Persian sources. Besides an entirely new class of documents—the Marathi 
letters and reports—which have seen light since 1898 and which were 
unknown to Irvine, have to be woven into the text, because of the very 
important part played by the Marathas in the affairs of the Delhi Empire 
from 1728 onwards.—Later Mughals, Vol. I p. xxviii. 


তাছাড়া নাদিরশাহের আক্রমণের বিবরণ (১৭৩৯) এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে 
আর্ভিনের রচনাকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপ দেওয়ার কৃতিত্বও সম্পূর্ণ সম্পাদকের। দ্বিতীয় 
খণ্ডের একাদশ (নোদিরশাহের অভ্যুখান ও ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অবস্থা) দ্বাদশ 
নোদিরশাহের ভারত আক্রমণ) ও ত্রয়োদশ (নাদিরশাহের সাময়িক ভাবে দিল্লী অধিকার ও 
প্রতাবর্তন) অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব রচনা! সুতরাং যদুনাথ স্বয়ং Later Mughals 
গ্রন্থের লেখক না হলেও তীর নিজস্ব এরতিহাসিক গবেষণাধারার মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। নাদিরশাহের ভারত-ত্যাগের কাল থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল শাসনের অবলুপ্তি 
পর্যন্ত চৌষষ্টি বৎসরের ইতিহাস যদুনাথের Fall of the Mughal Empire শীর্ষক চার খণ্ডে 
সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নাদিরশাহের প্রত্যাবর্তনের পরে মুহম্মদ শাহের রাজত্বের 
অবশিষ্ট ভাগ থেকে (১৭৩৯) দ্বিতীয় আলমগিরের সিংহাসনারোহণ কাল (১৭৫৪) পর্যন্ত 
ইতিহাস প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে এই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে 
নজীবউদ্দৌলার মৃত্যু এবং Hale দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের দিল্লী অধিকার (জানুয়ারী ১৭৭২) 
পর্যন্ত; তৃতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ ১৭৭২ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে মহাদ্জী সিদ্ধিয়ার 
বিবৃত করা হয়েছে; মোগল সাম্রাজ্যের ধবংস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে ইংরেজ-মারাঠার সংগ্রাম, 
পরিশেষে ইংরেজ-শক্তির জয়লাভ এবং নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ. আলমের 
ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ (১৭৮৮-১৮০৩) শেষ খণ্ডের আলোচ্য বস্তু! সমকালীন ফার্সী ও 
মারাঠী বিবরণ, দলিলপত্রাদি, হিন্দী ইতিবৃত্তমূলক কাব্য এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় রক্ষিত 
উপকরণের সাহায্যে এই বিরাট গ্রন্থ বচিত হয়েছে। 


এ্রতিহাসিক যদুনাথ সরকার / ১৮১ 


মোগলযুগের শেষ দুই শতাব্দীর ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যতীত যদুনাথ আরও কয়েকখানি 
গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইংরাজী এবং বাংলা ভাষায় তার অনেকগুলি প্রবন্ধও নানা পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। এ সবের বিস্তারিত পরিচয় দেবার স্থান বর্তমান নিবন্ধে নেই এবং সম্ভবতঃ 
তার প্রয়োজনও নেই। কেননা এঁতিহাসিক যদুনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তার 
উপরিকথিত মোগলযুগের শেষ অধ্যায় বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে। তীর অন্যান্য রচনা তার প্রধান 
কীর্তির পরিপূরক এবং মুখ্যতঃ সেই হিসাবেই সেগুলির সার্থকতা। কৌতূহলী পাঠক স্বর্গীয় 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত যদুনাথের রচনাপঞ্জীতে এই সমূহের প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা 
পাবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ পটভূমিকার উপর রচিত 
এঁতিহাসিক রচনা প্রায় কিছুই নেই। এগুলি প্রচুর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল সন্দেহ নেই, 
কিন্তু এক্ষেত্রে গবেষণার প্রকৃতি ভিন্ন। তার অপ্রধান গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখতে 
পাওয়া যায়। কতগুলি মোগল-কালীন ভারত ইতিহাসের কোনও একটি বিশেষ দিকের উপর 
আলোকপাত করেছে যেমন মোগলশাসন সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থ Mughal Administration; 
অথবা মোগল ও মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ সমষ্টি Studies in Mughal India, 
Studies in Aurangzib’s Reign House of Shivaji, প্রভৃতি; অন্যগুলি সম্পূর্ণ 
ভিন্নগোত্রের, প্রধানতঃ মূল এঁতিহাসিক উপাদানের প্রামাণ্য সংস্করণ বা অনুবাদ (যেমন চৈতন্য- 
চরিতামৃতের ইংরাজী অনুবাদ Chaitanya'’s Life and Teachings;  আওরংজীবের 
সমসাময়িক হামিদ্উদ্দিন খাঁ লিখিত ফার্সী গ্রন্থ আহ্খম্-ই আলমগিরির প্রামাণ্য সংস্করণ এবং 
তার ইংরাজী অনুবাদ Anecdotes of Aurangzib; মুস্তাদ খা সংকলিত আওরংজীবের 
রাজত্বকালীন সমসাময়িক আকর গ্রন্থ মাসির-ই-আলম্গিরির ইংরাজী অনুবাদ; পেশোয়া, সিন্ধিয়া 
ও ভোসলা দরবারের Rate রেসিডেন্টগণ কর্তৃক প্রেরিত বিবরণের Poona Residency 
Correspondence শীর্ষক সংস্করণের প্রথম অষ্টম ও চতুর্দশ খণ্ডের সম্পাদনা, ইত্যাদি)। তার 
প্রথম গ্রন্থ India of Aurangzib-Fs এই শ্রেণীতে ফেলা যায় যদিও তিনি স্বয়ং তার মূল 
ইতিহাস-সাধনার ধারার মধ্যে তার স্থান নির্দেশ করেছেন। এই দুই শ্রেণীর রচনার সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করতে গেলে বলতে হয়, প্রথমগুলি তার মূল গবেষণা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের বা 
সমস্যারই বিশেষ আলোচনা; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতররূপে 
পুরাতত্তবের লক্ষণ-মণ্ডিত। 

ইতিহাস এবং পুরাতত্তের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ হলেও মানবজ্ঞানের এই বিভাগদ্ধয় অভিন্ন 
নয়। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, তার নির্বাচন, বিশ্লেষণ, কালনির্ণয়, সম্পাদন, তালিকাকরণ 
প্রভৃতি পুরাতত্বিদের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এ্রতিহাসিকের নিকট এই সকল প্রচেষ্টা নিজ 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। পুরাতত্ববিদের কাজ যেখানে শেষ, বলা যেতে 
পারে, তার কর্তব্যের সেখানে আরম্ত। স্ব-নির্বাচিত দেশকালের অন্তর্গত জাগতিক ঘটনাপুপ্রকে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমষ্টি হিসাবে বিচার না করে, সেগুলির বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগসূত্র ও একটি কার্যকারণশৃঙ্খলা আবিষ্কারের চেষ্টাই 
এঁতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গী বা যুক্তিক্রম এই উদ্দেশ্যসাধনের সর্বোত্তম উপায়, 
সে প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর থাকতে পারে কিন্ত মূল লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ 
অল্প। সুতরাং জ্ঞানচর্চার এই দুই ক্ষেত্রেই পরিশ্রম ও মননশীলতার প্রয়োজন অত্যধিক হলেও 
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এঁতিহাসিকের পক্ষে উন্নততর বিচারবুদ্ধি এবং গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি যে নিতান্ত অপরিহার্য এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি, ইতিহাস বস্তুনির্ভর বলেই, তার পক্ষে পুরাতত্বের সাহায্য ব্যতীত 
অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। বস্তুপরিচয়ে এতটুকু ছিদ্র থাকলে যে কোনও এঁতিহাসিকের কীর্তির 
বনিয়াদ শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই দেখা যায় তাদের ইতিহাস-সাধনা আরম্ভ করবার পূর্বে 
বা সঙ্গে সঙ্গে অনেক এতিহাসিককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের পুরাতত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে রত 
হতে হয়েছে, সে কাজে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকুক আর নাই থাকুক। পাশ্চাত্য জগতের 
তুলনায় ভারতে এ প্রয়োজন আরও অধিক এই জন্য যে WHS বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
পুরাতত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর যদুনাথও এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম নন! তার আজীবন ইতিহাস-সাধনার পাশাপাশি পুরাতত্বালোচনার সমান্তরাল 
ধারাটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই কাজের দুরূহতা সম্পর্কে তার প্রথম গ্রন্থ The 
India of Aurangzib এর ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 
The part of the Indian antiquarian is, moreover beset with peculiar dif- 
ficulties. It 1s seldom that the requisite materials are all accessible to him. 
He has to settle the texts of his authorities, few of which have been 
printed and fewer still edited. He is expected to correct and identify 
wrongly spelt proper names though he has often no second manuscript to 
collate with the one lying before him. Then again he can expect very little 
help from brother-antiquarians because the field is large and the labour- 
ers few. Pandits and Maulavis are of little assistance except in throwing 
light on the grammar or explaining the probable meaning of the text. 
They are ignorant of historical criticism; the usual materials on which the 
antiquarian works being obscure books and not classics they are never 
studied as text-books or even read for pleasure by our Pandits and 
Maulavis. The historical student in India 1s thrown almost on his own 
resources....To expect perfection in such a branch of study is hardly more 
reasonsble than to ask a goldsmith to give a proof of his professional skill 


by prospecting for gold, digging the mine extracting and refining the ore 
and then making the ornament.—p. ix. 


গবেষক জীবনের আরস্ভে এই বিপুল বাধার সম্মুখীন তাকে স্বয়ং হতে হয়েছিল বলেই 
তিনি ইতিহাসের সহিত আজীবন অবিশ্রাম পুরাবৃত্তের চর্চাও করে গিয়েছেন। পুরাতান্তিক রূপে 
তার কীর্তির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিপুল। কিন্তু তা সত্বেও একথা বলা চলে, যদুনাথের 
স্বাভাবিক প্রবণতা পুরাতত্বের প্রতি নয়, ইতিহাসের প্রতি। ভার প্রতিভার সার্থকতম পরিচয় 
বহন করছে তীর এঁতিহাসিক রচনাবলী। ইতিহাস-সাধনার কীর্তিসৌধ নির্মাণে সহায়ক রূপেই 
তার নিকট পুরাবৃত্তের মূল্য। পুরাতাত্বিক হিসাবে তার সমকক্ষ বা তার অপেক্ষা বৃহত্তর পণ্ডিত 
হয়তো তার সমকালে বিরল নন। কিন্ত নিজক্ষেত্রে এরতিহাসিক হিসাবে তিনি saora 

যদুনাথের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলে আমরা যা পাই তা 
হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস আওরংজীব 
থেকে দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত মোগল রাষ্ট্র বিবর্তনকে কেন্দ্র করেই তার মূল রচনার 
কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের 
আরম্তকাল পর্যন্ত মারাঠা শক্তির উত্থান পতনের ইতিহাসও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লী 


এতিহাসিক যদুনাথ সরকার / ১৮৩ 


রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন হয়েছে, আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনার সীমা 
লেখক কোনওখানে তার অধিক সম্প্রসারিত করেন নি আওরংজীবের সমকালীন ভারতবর্ষের 
ইতিহাস রচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ তার পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয়নি, কেননা তখন পর্য্যন্ত 
মোগল শাসনতান্ত্রিক এক্য সারা দেশে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আওরংজীবের পরবর্তীকালে, 
বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবন্ধন প্রায় অবলুপ্ত হওয়াতে ভারতবর্ষ 
কতগুলি বিবদমান স্বতন্ত্র আঞ্চলিক শক্তির সমষ্টিতে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্রীয় এঁক্যবিহীন 
যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নেও-যে উপরিউক্ত পরিকল্পনা ও রচনাপন্ধতি কত সার্থকভাবে 
অনুসরণ করা যেতে পারে Fall of the Mughal Empire WE যদুনাথ তা দেখিয়েছেন। 
আলোচনার মূল সূত্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সে 
সম্পর্কে তার নিজের উক্তি উদ্বৃত করা যেতে পারে__ 
Such a long survey always on the basis of onginal sources in many 
languages, could be completed only by the rigid exclusion of those prov- 
inces of India which had broken away from the Mughal Empire and also 
by ignoring events not directly related to the fate of that empire such as 


i the Anglo-French rivalry for the domination of India and the dynastic 
struggles in the provinces that had renounced the suzerainty of Delhi. 


| মুখ্যতঃ দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে বসে নিজ রচনা-পরিধিকে এইভাবে সীমাবদ্ধ 
না'করে এঁতিহাসিকের গত্যস্তর ছিলনা । অন্যথা প্রতিপদে দিশাহারা হয়ে প্রাদেশিক ইতিহাসের 
খুঁটিনাটির মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। পরিকল্পনার এই সামগ্স্যবোধ ও সংযম 
এঁতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের বিশেষত্ব। অষ্টাদশ শতকীয় ভারতবর্ষের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার 
মধ্যেও যে রাষ্ট্রীয় সংহতির একটি মূল সূত্র আছে এবং তা অবলম্বন করে যে সমগ্র দেশের 
প্রামাণ্য রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যদুনাথই প্রথম তা দেখালেন। অথচ সমগ্রভাবে 
তার রচনা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপর 
যে পরিমাণ আলোকপাত করেছে তা বিস্ময়কর। আওরংজীবের রাজত্বকালীন উত্তর ভারত 
রাজপুতানা, পঞ্জাব, গুজরাত কাশ্মীর বাঙলা আসাম, মধ্যভারতের মালোয়া বুন্দেলখণ্ড 
গণ্ডোয়ানা, দক্ষিণভারতের বিজাপুর গোলকোণ্তা এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন 
অঞ্চলের ইতিহাস তার দানে সমৃদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের মোগল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা 
প্রসঙ্গেও বাঙলা বিহার উড়িষ্যা অযোধ্যা রোহিলখণ্ড, ভরতপুর রাজপুতানা পঞ্জাব মালোয়া 
বিভিন্ন মারাঠা রাষ্ট্র প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন 
করেছেন তা পরবতী গবেষকগণের কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যদুনাথ সংগৃহীত তথ্যের 
প্রাথমিক সহায়তা এবং তার গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা না পেলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকীয় 
. প্রাদেশিক ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার গতিবেগ অপেক্ষাকৃত HEA হয়ে পড়তো, একথা মনে 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয় এঁতিহাসিকগণের মধ্যে সামরিক ইতিহাসের রচয়িতা 
হিসাবেও যদুনাথ অদ্বিতীয় তার পূর্ববর্তী এতিহাসিকগণও যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন, কিন্ত তা 
পড়লে মনে হয় সেটুকু যেন তাদের রচনায় অবান্তর তথ্য, সে বিবরণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র 
যুদ্ধের তারিখ ও ফলাফল উল্লেখ করে দিলেও মূল রচনার অঙ্গহানি ঘটতো না। কিন্ত 
রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান বিবর্তন ও অবক্ষয়ের সঙ্গে যুদ্ধের যে গৃঢ় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সে তত্ব 


i 
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এদেশে যদুনাথের রচনাতে প্রথম সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গেল। সামরিক ইতিহাসে তার গভীর 
পাণ্ডিত্যই এর একমাত্র কারণ নয়। এঁতিহাসিক ঘটনা-শ্রোতের চলমান প্রবাহের মধ্যে 
অগ্রপশ্চাৎ সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি যুদ্ধ বিবরণ এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন, যে তা 
তার সমগ্র রচনাকে বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত না করে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে 
তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ তীর রচনা থেকে সুবিখ্যাত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের বিবরণটিকে 
বেছে নেওয়া যেতে পারে Fall of the Mughal Empire vol. ii p. 298-372 | ভারতবর্ষের 
আধুনিক এতিহাসিক সাহিত্যে এর তুলনা নেই। অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসর বর্ণনাতেও 
এ বিষয়ে তার স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট, যথা ১৬৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ধর্মীত ও সামুগড়ের যুদ্ধ 
History of Aurangzib, vol. ii p. 348-71; 381-405; ১৬৫৯ শ্ৰীষ্টাব্দের খাজোয়ার যুদ্ধ 
এবং দেওরাই-এর যুদ্ধ_/i৭ pp. 475-96; 907-17), ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজ্দ্দৌলা 
কর্তৃক কলিকাতা অধিকারকল্পে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধHistory of Bengal, Dacca 
University, vol. ii pp. 473-76; ১৭৫৭ শ্বীষ্টাব্দের সুবিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ_-181৫ pp. 
487-97; ইত্যাদি। ভারতবর্ষের একটি স্বতন্ত্র ধারাবাহিক সামরিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা 
যদুনাথের ছিল এবং Military History of India শীর্ষক এর কয়েকটি অধ্যায় Hindusthan 
Standard পত্রিকায় প্রকাশিত ও হয়েছিল। এই গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারলে যুদ্ধবিদ্যার 
ইতিহাস নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হত। 

রচনার সর্বতোমুখী মূলানুগত্য এঁতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য 
এতিহাসিকের প্রথম কর্তব্য ইতিহাসের মূল উপাদানগুলির পুষ্থানুপুজ্খ বিচারবিশ্লেষণপূর্বক 
তথ্য নিষ্কাশন। এই কাজে তাকে সাধারণতঃ দুটি বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়, তার একটি 
বাহ্য, অপরটি আভ্যন্তরীণ । প্রথমতঃ নানা ভাষার আধারে সঞ্চিত উপকরণগুলিকে আয়ত্ত 
করতে হলে গভীর ও ব্যাপক ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে এ কথা 
তো বিশেষভাবেই প্রযোজ্য, কেননা ভারত সর্বযুগেই বহুভাষার দেশ। দ্বিতীয়তঃ মূল উপাদান 
হতে আহত তথ্যপুঞ্জ পূর্ণমাত্রায় আমাদের মনোগত সংস্কার বিশ্বাসাদির অনুকূল না হতেও 
পারে; সে ক্ষেত্রে সেগুলিকে বর্জন করে তথ্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী সত্যপথে চলবার জন্য যে 
মনোবলের প্রয়োজন, অল্পসংখ্যক লোকেরই তা আছে। যদুনাথ এই দুটি বাধাই সম্পূর্ণ 
অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তীর ভাষাজ্ঞান ছিল সুবিস্তীর্ণ এবং মন ছিল সংস্কারবর্জিত 
নির্মম সত্য-সন্ধানী। নিজের গবেষণার জন্য, ফার্সী, মারাঠী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, কিঞ্চিৎ 
সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত মূল উপাদান পাঠ করে তিনি নিজেকে 
প্রস্তুত করেছিলেন, অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ নিয়ে কারবার করেন নি। এতগুলি ভাষা 
আয়ত্ত করবার জন্য তাকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ 
এ যুগে ভারতীয় এতিহাসিকগণের মধ্যে এমন অক্লান্ত সাধনায় নিজেকে গবেষণাকার্ের জন্য 
প্রস্তুত করবার দৃষ্টান্ত বোধ করি দ্বিতীয় নেই। তেমনি পরিশ্রমলব্ধ তথ্য ব্যবহার করবার সময়ে 
তিনি যে কঠোর আপসহীন সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তাও অতুলনীয় । ভাবাবেগ, 
পূর্বসংস্কার প্রভৃতি কিছুই তার নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ন করতে পারে নি। এ বিষয়ে 
নিজমত তিনি একটি বাঙ্লা প্রবন্ধে এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন : “এ দেশে সবচেয়ে বেশী 
আবশ্যক মনের উন্মুক্ততা, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের সমস্ত সংস্কারগুলি বর্জন করিয়া একেবারে 
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সাদ্াসিদা মন লইয়া অতীতের ঘটনাগুলির সত্যস্বরাপ বাহির করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার জন্য 
সমাজের সমস্ত দণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া”।১ তার এই নিভীক সত্যানুসন্ধান 
এদেশে অনেকের সংস্কারে আঘাত করেছে এবং ফলে অনেক সময়ে তাকে বিরূপ সমালোচনার 
সন্মুখীন হতে হয়েছে। মুসলমান পণ্ডিতমহল থেকে ইসলাম-বিরোধিতা ও মহারাষ্ট্রীয় 
ধরতিহাসিকমণ্ডলী থেকে মোগল-পক্ষপাতিত্ের অভিযোগ যুগপৎ তার বিরুদ্ধে উঠেছে, তিনি 
বিচলিত হন নি। জাতীয় আন্দোলন-জনিত ভাবাবেগের জোয়ারে যখন অযোগ্য খঁতিহাসিক 
চরিত্রসমূহকে মহাপুরুষের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার ঢেউ উঠেছিল, যদুনাথ তার কঠোর প্রতিবাদ 
করেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করতে তার দ্বিধাবোধ দেখা যায় 
নি। সিরাজউদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক নায়ক ঘোষণা করবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপর তিনি প্রসন্ন 
ছিলেন না। কল্হণের মতে আদর্শ এতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হবে অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক 
অনুরাগ বিবর্জিতি। এই আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণ মানুষে সম্ভব কিনা সন্দেহ, কিন্তু মানুষ নিজ 
সাধনায় এর কতটা নিকটবর্তী হতে পারে যদুনাথ তার উদাহরণ। 

! যদুনাথের এতিহাসিক গবেষণার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার ভৌগোলিক তথ্য- 
নিষ্ঠা। কেবলমাত্র পুথিগত বিদ্যায় একটি দেশের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যে অসম্ভব তা তিনি মর্মে 
মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই বস্তুপরিচয় সম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি বর্ণিত ঘটনাস্থলসমূহ 
পরিদর্শন করবার সুযোগ কখনও ত্যাগ করেন নি। সম দেশের PREM সম্পর্কে এত গভীর 
জ্ঞান এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় এরতিহাসিকের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।২ ভৌগোলিক 
তথ্যের সামান্যতম খুঁটিনাটিও তার অবহেলার বস্তু ছিল না এবং আকরর্রন্থে উল্লিখিত ক্ষুদ্রতম 
গ্রামটিরও অবস্থান নির্ণয়ে তার একান্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখা যেত। এই সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ 

দেশ-পরিচয়ের ফলেই তার রচিত ইতিহাস এত বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিক 
জ্ঞানের সর্বাধিক নিপুণ ব্যবহার তিনি করেছেন তীর যুদ্ধবর্ণনায়, যার ফলে উভয় পক্ষের 
সৈন্যসংস্থান ও সৈন্য চালনার প্রতিটি ধাপ যেন পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। জনৈক 
ফরাসী মনীবী বলেছিলেন, গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে (প্রত্যক্ষ না দেখে) দূর থেকে কাজ 
' করতে গেলে কখনও কখনও গ্রন্থাগারকে দেশ বলে ভুল করবার আশঙ্কা থাকে (A travailler 
loin de l’objet de ses etudes on resque de prendre quelquefois une bibhotheque 
pour l'equivalent d'un Pays) | যদুনাথ সে ভুল করেন নি। 

। যদুনাথের এঁতিহাসিক রচনার বিশিষ্ট সম্পদ তার অসামান্য প্রসাদগুণের কথা এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে বর্তমান নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সারবন্তা ও প্রাণবস্তার এমন 
মণিকীঞ্চন সংযোগ এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় এতিহাসিকের লিখনশৈলীতে দেখা যায় না। 
বাঙ্লা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ তার প্রধান গ্রন্থসমূহ ইংরাজীতে রচিত (যদিও তার সমগ্র বাঙ্লার 
রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়!) সুতরাং রচনারীতি বলতে আমাদের প্রধানতঃ তার ইংরাজী 
লজিক হন ভিন eae Pernice তর হতনা 








০ ভারা 
২ এ বিষয়ে যদুনাথের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে তুলনীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। তার 
প্রাচীন ভাবতীয় ইতিহাস চর্চায় ভৌগোলিক তথ্য যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে। 
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সে বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। এই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বৃথা যায় নি, প্রকাশভঙ্গীর 
চমৎকারিত্বহেতু তার রচিত ইতিহাস, স্বরূপ অবিকৃত রেখেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এ কথা 
আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক এঁতিহাসিকের রচনা সম্পর্কেই বলা যায়। তথ্যের ভারে 
এঁদের অনেকেরই রচনা নীরস এবং মন্থরগতি। কিন্তু এ বিষয়ে যদুনাথ ছিলেন সজাগ শিল্পী। 
তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসকে প্রকাশভঙ্গীর এশ্বর্যে সাহিত্যিক মহিমমণ্ডিত করে তুলবার পূর্ব 
পর্যন্ত তিন কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন না। জার্ধান-পণ্ডিতগণের নীরস গুরুগন্তীর 
রচনাপ্রণালী তার মনঃপুত ছিল না। 

এতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের কীর্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মাঝে মাঝে হয়ে থাকে 
যে তিনি আজীবন কেবলমাত্র রাজবৃত্তান্ত ও রণবৃত্তান্ত আশ্রয় করে ইতিহাস সাধনা করে 
গিয়েছেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা 
করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিযোগ সত্য বলে মনে হলেও এ বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে 
রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অভিযোগটি খণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত। কোনও মনীবীর আজীবন 
সাধনার ফলে আমরা কি পেয়েছি সেইটুকুই বড় কথা, কি পাই নি তার হিসাব মিলানো বোধ 
হয় সব সময়েই খানিকটা fads) যদুনাথ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস এত সবিস্তারে এবং নিখুঁতভাবে আলোচনা করেছেন যে, 
পরবর্তী গবেষকগণের সেক্ষেত্রে আর বিশেষ কিছু করবার নেই। তা ভিন্ন তিনি পুরাতাত্বিক 
হিসাবে গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, অনুবাদ, 
আলোচনা ইত্যাদি কাজের দ্বারা ভবিষ্যৎ এঁতিহাসিকের প্রাথমিক অসুবিধা দূর করে গবেষণার 
পথ যেভাবে সুগম করে দিয়েছেন, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক জীবনের পক্ষে 
এ যে কি বিরাট দান তা ধারণা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক জীবনের পক্ষে এ 
যে কি বিরাট দান তা ধারণা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিজে তার কীর্তির 
অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এ বিষয়ে তার Fall of the বিডি Empire 
গ্রন্থের শেষ খণ্ডের ভূমিকায় স্পষ্ট বলেছেন__ 


A more senous defect is that social and economic history of this long 
stretch of time has becn crowded out of this present series.... 


সমাজতত্ব, নৃতত্ব, অর্থনৈতিক তথ্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগীয় তথ্য সমূহের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি আধুনিক জগতে 
ক্রমশঃ সমাদৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর 
একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা শ্রীনীহাররঞ্জন রায়-প্রণীত “বাঙালীর ইতিহাস’ শীর্ষক গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি গ্রন্থকারের অভিনব উদ্যমকে যে উচ্ছৃসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন, তা তার 
উদার মনের প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক। স্বীয় সাধনার দ্বারা তিনি এই দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক 
ইতিহাসের পূর্ণ রূপ উদ্ঘাটিত করে এই জাতীয় অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে 
গিয়েছেন এই আমাদের পরম CSI | 

যদুনাথকে অনেক সময়ে ইংরেজ এ্রতিহাসিক গিবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। 
এই তুলনা স্বভাবতঃ মনে আসে এই জন্য যে, গিবন ও বদুনাথ দুজনেই বিভিন্ন কালর দুই 


এতিহাসিক যদুনাথ সরকার / ১৮৭ 


নিজ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই দুই মহা এঁতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য ছিল। গিবন 
ছিলেন প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির একান্ত ভক্ত এবং রোমক সাম্রাজ্য তীর নিকটে ছিল 
মানব-সভ্যতার এক মহান কীর্তি (solid fabric of human greatness)! কি ভাবে নানা 
প্রতিকূল ও বর্বর শক্তির আঘাতে এবং শ্রীষ্টধর্মের ক্রমবিস্তারমান প্রভাবের ফলে, এই গৌরবময় 
সৃষ্টি ধবংস হয়ে গেল তাই ছিল তার আলোচ্য বিষয়। নিজের রচিত ইতিহাস সম্পর্কে তাই 
তিনি বলতে পেরেছেন, “I have described the triumph of barbarism and religion.” 
কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য ও মোগল যুগ সম্পর্কে যদুনাথের এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল না। 
ক্ণীটকের রাজা শ্রীরঙ্গ রায়ালের সঙ্গে শাহজাহান ও আওরংজীবের শঠতাপূর্ণ আচরণের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,_ 

j To the historian whose eyes are not dazzledby the Peacock Throne, the 
Taj Mahal and other examples of outward glitter, this episode (with many 
others of the same kind) proves that the Mughal empire was only a thinly 


veiled system of brigandage. It explains why the Indian Princes, no less 
than the Indian people so readily accepted England’s suzerainty.” 


| মধ্যযুগে ভারতে স্থাপিত ইসলামীয় রাষ্ট্র এদেশকে উত্তরোত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের পথে পরিচালিত করেছে, এই ছিল তার সুচিন্তিত অভিমত।৪ 
আওরংজীবের চরিত্রে নানা প্রশংসনীয় গুণ থাকা সত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু 
সভ্যতার প্রতীক রূপে ইতিহাসে তার আবির্ভাব। কালের শ্রোতকে রুদ্ধ করবার জন্য তার 
অক্লান্ত প্রয়াসের মধ্যে হয়তো বা ট্র্যাজেডির মহনীয়তা আছে কিন্তু শোচনীয় ব্যর্থতা তার 
অনিবার্য পরিণতি। তার পর? মধ্যযুগের Chea অবসানে নূতন যুগের প্রভাতকেও অভিনন্দন 
জানিয়েছেন এঁতিহাসিক ভার ইতিহাসের সর্বশেষ খণ্ডে। ভারতে ব্রিটিশ-শক্তির অভ্যুদয়ে 
আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালাম বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনার কাঠির 
স্পর্শে মনের মুক্তি ঘটল সেটাই বড় কথা। ব্রিটিশ-শাঁসিত ভারতে উনবিংশ শতকে আমাদের 
ইতিহাসের আধুনিক পর্বের শুরু Fall of the Mughal Empire. Vol. IV pp. 346-501 
সুতরাং সহজেই বোঝা যায় প্রাচীন রোমানগণের কীর্তি সম্পর্কে গিবনের যেমন সম্রদ্ধ উচ্ছাস 
ছিল, মোগলযুগ সম্পর্কে সেই জাতীয় শ্রদ্ধাবোধের অধিকারী যদুনাথ ছিলেন না। মধ্যযুগের 
রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যদুনাথের উপরিউক্ত মূল সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য কি না সে আলোচনার 
বর্তমানে কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে ইসলামীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির এঁতিহাসিক 
অভিব্যক্তি ফলে লাভ বা ক্ষতি কোনটির পরিমাণ বেশী হয়েছে, সে সম্পর্কে ভিন্ন মত এবং 
আলোচনা প্রণালীর অস্তিত্ব আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু মনে 
রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তু বাহ্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে গিবন এবং যদুনাথের 
উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙগীর তুলনা করলে উভয়ের কীর্তিকেই ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকে। 








৩ History of Aurangzib ii, p. 226. 

8 History of Aurangzib 1i1, pp. 248-79; v pp. 436-96. 

@ ‘My temper is not very susceptible of enthusiasm and the enthusiasm which 
I do not feel, | have ever scomed to affect. But... I can never forget nor 


express the strong emotions which agitated my mind as | approached and 
entered the eternal city.’ —Gibbon Miscellaneous Works—vol.ipp. 194-96 
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দিলীপকুমার বিশ্বাস : জীবনপঞ্জি 
বন্দিরাম চক্রবর্তী . 


৭ জুলাই কটকে মাতুলালয়ে জন্ম। নদীয়া জেলায় শান্তিপুর পিতৃভূমি। পিতামহ 
দ্বিজদাস বিশ্বাস বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রান্মধর্ম গ্রহণ করেন। 
তার জন্য শাস্তিপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। পিতা জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, 
মাতা নর্মদা দেবী। বাল্যশিক্ষা মায়ের কাছে। 


অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পিরোজপুর স্কুল থেকে Gere ম্যাট্রিকুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে সাম্মানিক সহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ‘প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ বিষয়ে 
স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক পান। 


“ভারত ছাড়ো আন্দৌলন”এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। গোপন বুলেটিন বিক্রয় 
করতেন বর্তমান বি.বা-দী বাগ অঞ্চলে। রাম মনোহর লোহিয়ার আদেশে শক্তিশালী 
শর্টওয়েভ রেডিও চালু হলে তিনি দেড় মাস কাধে করে নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন 
এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। 
সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে । গ্রন্থাগারিক 
ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যপনার কাজে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হলে সরকারি 
কলেজে যোগ দিয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ, 
প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৮২ 
খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন। ১৯৬০-১৯৮৪ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের 
অধ্যাপক ছিলেন। 
অধ্যাপক সুধীন্দ্রকুমার দাসের কন্যা ভারতী দাসের সঙ্গে পরিণয়সুত্রে বদ্ধ হন। 
ভারতী বিশ্বাস স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এক পুত্র 
সুপ্রতীক (চন্দন), এক কন্যা সুরঙ্গমা (সোমা)। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৬৭-৭১)। সম্পাদক €(১৩৮৫- 
১৩৮৯)। সহ-সভাপতি (১৩৯০: ১৩৯৪), সভাপতিব (১৩৯৯-১৪০৩) পদ অলঙ্কৃত 
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করেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৮৮-৮৯ 
১৯৯৭-১৯৯৮, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৮২ থেকে আমৃত্যু 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন। সাধারণ ব্রাম্মাসমাজের নানা পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমৃত্যু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। 


বহু গ্রন্থের লেখক। রামমোহন বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিতি । ‘রামমোহন সমীক্ষা? 
রামমোহনের চিঠিপত্রের সংকলন (দু খণ্ড), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী 
_ ৫ের্থ খণ্ড) সম্পাদনা ইত্যাদি বহু গ্রন্থের সম্পাদক। 


ইংরাজি, সংস্কৃত, ওড়িয়া, ফরাসি ভাষা জানতেন। ধ্রুপদী সংগীতে ছিল তার 
অনায়াস পদচারণী। বহু প্রবন্ধ ইংরাজি, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় নানা পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে। বহু পুরস্কার ও সম্মানিত সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। 


২০০৩-এর ২৩ নভেম্বর রবিবার কলকাতায় শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 


a 


দিলীপকুমার বিশ্বাস : গ্রন্থপঞ্জি 


সংকলক : বন্দিরাম চক্রবর্তী 
(সহযোগিতা : অধ্যাপিকা ভারতী বিশ্বাস) 


ভারতবফীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সরস্বতী লাইব্রেরী কলিকাতা-১৯৪৭ 


& The Life and Letters of Raja Rammohun Roy—Dobson Collet Edited by 


Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli (4 Edition), 
Sadharan Brahmo Samaj, 1988 

The Legend of Emperor Asoka in Indian and Chinese Texts. -J. Przylski 
Translated from the French with additional Comments-by D.K. 
Biswas, Firma K.L.M. Calcutta. 1967 

রামমোহন সমীক্ষা, সারস্বত ALAM | কলকাতা ১৯৮৩ 


Bata Krishna Ghosh : Nominal and Verbal formation in P-in Sanskrit 
Translated from the French by D.K. Biswas—Sanskrit Pustak 
Bhander, Calcutta 1998 

বাঙ্গালীর ইতিহাস-_ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৪র্থ খণ্ড) সম্পাদনা দিলীপকুমার 
বিশ্বাস ও অমিতাভ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য awe পর্যদ (১৯৯৩) 

The Correspondence of Raja Rammohan Roy 
Vol- I (1809-1831) 1992 
Vol-- II (1831-1833) 1997 
Sarswat Library, Calcutta 

The Story of my life-Banga Chandra Roy Translated from Bengali by 
D.K. Biswas— S. C. Sarkar Calcutta 2000 

Sakti or Divine Power— SudhindraKumar Das 


Edited by DK. Biswas— Sree Balaram Prakasani Calcutta 2003 
(2nd Edition) 


ধম্মপদ ও অশোক লিপি” ইতিহাস” চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা ১৩৬০-৬১ 
পৃঃ ১৬৮-২০০ 


ভারত-টীন সম্পর্ক-_ প্রাটীনযুগ__ চতুরঙ্গ, মাঘ ১৩৬৯ পৃঃ ৩২৬-৩৪২ 


১০ 


দিলীপকুমাব বিশ্বাস : গ্রন্থপঞ্জি / ১৯১ 


তত্ত্ববোধিনী সভ্য ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস (৫ম খণ্ড) ১৩৬১, ১ম সংখ্যা 
পৃঃ ৩১-৪৯ 
(দ্বিতীয় ভাগ) ইতিহাস ৫ম খণ্ড ১৩৬১-৬২ তৃতীয় সংখ্যা পৃ: ১৬৪-১৭৯ 
(তৃতীয় ভাগ) ইতিহাস ১৩৬২ ১ম সংখ্যা পৃ: ৩৩-৪৬ 
(চতুর্থ ভাগ) ইতিহাস ১৩৬২ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ২৪২-২৬১ 
অশোকের AHS কান্দাহার লেখ ইতিহাস নবম খণ্ড ১৩৬৫-৬৬ পৃঃ ৭৬-৯২ 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মদিরাগৃহ-_ সাহিত্য-পরিষৎ-পতিকা ৫২ বর্ষ ১-২ সংখ্যা 
পৃ: ৩৩-৩৫ 
Notes and Documents Seven Letters of Raja Rammohun Roy— Bengal 
: Past and Present July-December, 1970 pp 181-186 Vol-LXXXIX 
Rammohun Roy-Letters to David Reed and William Alexander— 
Bengal : Past and Present January-June 1972 pp 1-10 Vol XC! 
Rammohun Roy and Horace Hayman Wilson— Bengal Past and 
Present 1973 Part II SI No-174 pp. 125-147 vol. XC2 
Rammohun Roy’s Memorandum on the system of Land holding in Brit- 
ish India. Bengal Past and Present Part II & III vol XCII 51 No 
176, 177 pp-105-118 
A Historical Survey of different appraisal of Raja Rammohun Roy spe- 


cially since independence— Granthana. Bengal Past and Present 
1998 July 1998 vol-V Nos 1, 2 pp-65-8 


ভারতীয় সূর্য পূজার একটি বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫৭ বর্ষ ১-২ সংখ্যা 
পৃ: ২৫-৪৩ 

রেবন্ত__ সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকা ৫৮ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা পৃঃ ৫৭-৮০ 

জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহিরের সম্প্রদায়__ দেশ ১৯৪৯ ০১ জুন পৃঃ ৪৫১-৪৫৩ 

রামমোহন রায়ের ভারতচিন্তা-_ দেশ ১৯৬৭-০৬মে পৃঃ ১০৩-১১৬ 

সাহিত্যে স্বদেশ চেতনা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর-_ দেশ ১৯৬৩-১১মে 

পৃঃ ১৬১-১৭৩ 

প্রসঙ্গ : ব্রহ্মাসঙ্গীত দেশ ১৯৮৪ বি (?) 

রামমোহন রায় ও গার্সা দ্য তাসী-_ দেশ ১৯৭৭ পৃ: ১৭-১৯ 

ভারত বন্ধু সাণারল্যাণ্_. দেশ ১৯৯৩ পৃ: ৩৩-৪৯ 

দুশো বছরের রামমোহন চর্চা-- দেশ ১৯৯৭ ২০মে পৃঃ ২১-৩৬ 

রবীন্দ্রনাথের ব্রক্মসঙ্গীত_ দেশ ১৯৮৬ সাহিত্য সংখ্যা পৃঃ ১০৬-১২১ 

সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ__ দেশ ০৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ পৃঃ ৯৩-১০৫ 
(সুজিতনাথ সম্পাদিত “সুকুমার বিচিত্রা” গ্রন্থে সংকলিত) 

রামমোহন রায় ও বর্তমান যুগ, আনন্দবাজার পত্রিকা ২২মে ১৯৭২ ক্রোড়পত্র 
রামমোহন জন্ম দিবস 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


২৩ 
২৪ 


২৫ 


২৬ 


২৭ 


২৮ 


২৯ 


৩০ 


৩৯ 


৩২ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৫ 


৩৬ 


৩৭ 


৩৮ 


৪১ 
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রাজা রামমোহন রায় : দেড়শ বছর পরে-_- আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৮৩, ২৭মে 

শ্রীরামকৃষ্ণ : অন্য অনুরাগীদের দৃষ্টিতে_ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ ফেব্রুয়ারি 
১৯৮৭ 

ভারতে সূর্যমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব__ aes রহ ৬১ বর্ষ ২ 
সংখ্যা পৃঃ ৬৯-৭৪ 

এতিহাসিক যদুনাথ সরকার-_ সাহিত্য-পরিষৎ- রিড দর ৫৪- 
৬৫ 

শাহ্ব-- সাহিত্য-পরিষৎ-পবিকা ৭১বর্ষ পৃঃ ১৫-১৯ l 

শাখ-_ সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকা ৭৬-৭৮ যুগ্মসংখ্যা পৃঃ ৪৭-৫৩ 

উনবিংশ শতকে ফ্রান্সে রামমোহনচর্চা__ সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকা ৮৭বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 
পৃঃ ২০-৪১ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : উত্তর স্বাধীনতা পর্ব__ সাহিতয-পরিষৎ-পত্রিকা-১৪০০ 
বঙ্গাব্দ পৃঃ ৮৩-১০০ 

সিংহাসনের অন্তরালে সাহিত্য-পরিষৎ-পাবিকা ১৪১১-২য় সংখ্যা 

রবীন্দ্রনাথের গান-__ দেশ ১৯৮৬ পৃঃ ১০৬-১২১ 

ভারতবদ্ধু সাণডারল্যাণ্ড__ দেশ ১৯৯৩ পৃঃ ৩৩-৪৯ 

রামমোহন রায় ও বেদান্ত বিশ্বভারতী ১৩৭৯ কার্তিক-পৌষ পৃ: ১৩৭-১৭০ 

রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্শাস্ত্র_ বিশ্বভারতী ১৫শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 

্রন্থপরিচয় : কীর্তিযস্য / ভবতোষ দত্ত-_ বিশ্বভারতী ৩০ বর্ষ সংখ্যা ২ পৃঃ ১৭১- 
১৭৬ (১৩৮৪-কার্তিক-পৌষ) l 

রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্ন্মগুলী__ বিশ্বভারতী ১৩৬৫ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃঃ ৬২- 
৭৪ 

গ্রন্থ পরিচয় : (১) আত্মপরীক্ষা/শিবনাথ শাস্ত্রী (২) মাঘোৎসবের উপদেশ/শিবনাথ 
শাস্ত্রী (৩) মাঘোৎসবের বন্তুতা/শিবনাথ শাস্ত্রী (২য় সং) (8) ইংলন্ডের ডায়েরী 
/ শিবনাথ শাস্ত্রী-বিশ্বভারতী ১৩৬৯ কার্তিক-পৌষ 

রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্তরশাস্ বিশ্বভারতী ১৩৮৭ বৈশাখ-আষাঢ 

গ্রন্থ সমালোচনা-_ দেশ ১৯৮৫ ২৮ ডিসেম্বর সংখ্যা সুরুল নথি সংকলন (১ম) 
সংকলক বুদ্ধদেব আচার্য ভবতোষ দত্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, 
বিশ্বভারতী) 

রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল__ উনিশ শতকের বাংলার কথা ও 
যোগেশচন্দ্র বাগল-_ সম্পাদনা মোহনলাল মিত্র, কানাইলাল দত্ত-০১বৈশাখ 
১৩৮১ 


Maharshi Debendranath Tagore and Tattvabodhini Sabha : Studies in 
Bengal Renaissance- in Commemoration of the birth Centenary of 
Bipin Chandra Pal. Edited by Atul Chandra Gupta 
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Brahmo Samaj : History of Bengal (1757- 1905) Edited by N.K. Sinha- 
C.U. 1967 


রচনাপঞ্জী : অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এতিহাদিক ব্য ১ম সংখ্যা বৈশাখ 
আশ্বিন ১৪০৩ 

শান্বোপাখ্যান ও সূর্যপূজা-_ ইতিহাস ১৩৫৭-১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃ: ৯১-৯৭ 

সংস্কৃতি : বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ-__ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন স্মারকপত্রিকা--১৯৬২ 
আলোচনা; ne 

রামমোহনের সঙ্গীভ__ সম্পাদক নিখিলেশ গুহ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ আযাঢ়। 
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ডিরোজিও ও তার শিষ্যমণ্ডলী-_- উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি 
স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত (২০০৩) পৃঃ ১০৪-১০৮ 

আমার বন্ধুভাগ্য_ একমুঠোফুল__ অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্বর্ধনা 
স্মারক গ্রন্থ ২০০৪ পৃঃ ৫২-৫৪ 

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ : ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল 
পৃঃ ২০০৪ পৃঃ -8 

স্বন্দ-- ভারতকোষ ৫ম খণ্ড 

দুটি সৌরোপাখ্যান__ ইতিহাস ১৩৫৮ ২য় বর্ষ-তয় সংখ্যা পৃ: ১৮৪-১৯৩ 

ভারতের সৌর ধর্ম Felictiation Volume of Dr. Mahendranath Sarkar, 
Late Prof. of Philosophy, Presidency College. 

The Maga Ancestry of Varaha-Mihira—Indian Historical Quarterly. 

Surya and Siva- Indian Historical Quarterly. 

Indian Proto-type of a Javanese Kuta-Mantra—Indian Historical 
Quarterly. 

Two Solar Legends 52714 Orissa Historial Research Journal 

The Cock-Motif in Skanda Worship— Journal of Ancient Indian 
History C.U. Vol-I, 1967-68, pp-9-16 

The Origin and Antiquity of the Surya Image in India, Proceedings of 
the Indian History Congress. 


Three Important Centres of Sun-worship in India Proceedings of the 
Indian History Congress. 
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A great Small war— The Statesman May 15, 1993. (Lahore to 
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দিলীপকুমার বিশ্বাস : গ্রন্থপঞ্জি / ১৯৫ 


৮৫ সভাপতির ভাষণ-_ রবীন্দ্রচর্চাভবন-_ ১৯৮২ সমাবর্তন অনুষ্ঠান। 
৮৬ Presidential Address Asiatic Society 1997-98. 
vq Presidential Address Asiatic Society 1998-99. 
৮৮ কলকাতায় আগস্ট বিপ্লবের একটি অনালোচিত অধ্যায় 
ভারত ছাড় আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী ও মেদিনীপুর 
অগ্রিযুগের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, 


পৃ. ৩৫-৩৮। 


পরি ae - 


স্মারক বক্তৃতা 
বর্তমান বর্ষ থেকে একটি নতুন স্মারক 
বক্তৃতা চালু হল। শোভাবতী দাস 


জন্মেছিলেন ১৯১০ সালে হাওড়া জেলার 
বাগনান থানার কীশুড়াতে। তারই স্মরণে 
চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার মৃণ্ময় দাস ঘোষ 
আনুকুল্য করেছেন। তারা ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন প্রথম বন্তুতাটি বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে 
স্থির করার। ১০ পৌষ ১৪১১ রবিবার ২৬ 
ডিসেম্বর ২০০৪ বিকেল পাঁচটায় পরিষদ- 
ভবনে সেই আগ্রহকে সম্মান জানানোর জন্য 
বিষয় নির্ধারিত হয় যুক্তিবাদী এঁতিহ্য : 
বঙ্কিমচন্দ্র। বত্তৃতাটি প্রদান করেন প্রবীণ 
অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দার। আমাদের দেশে 
যে যুক্তিবাদী ধারার সূচনা হয়েছিল সেই 
ধারাতেই ArH একজন পথিকৃতের 
ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার লেখা 
কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ অনুসরণ করে 
তিনি আলোচ্য বক্তৃতায় সেই মুল্যবান 
বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তাঁর WES 
তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন Poa 
এবং ster শীর্ষক দুটি গ্রন্থকে। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি 
অধ্যাপক পবিত্র সরকার। স্বাগত ভাষণ দেন 
পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত 
BETS | 


১৬ মাঘ রবিবার ৩০ জানুয়ারি ২০০৫ 


সংবাদ 


ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের 
অধ্যাপক মুনতাসির মামুন নির্মলকুমার 
বসু স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন, বিষয় : 
উনিশ শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার 
জগৎ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ 
সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার, স্বাগত 
ভাষণ দেন পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক 
রমাকান্ত চক্রব্তী। বক্তৃতা শুরুর আগে 
অধ্যাপক মুনতাসির মামুনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি প্রদান করেন অধ্যাপক স্বপন বসু। 
বক্তা তার মনোজ্ঞ ভাষণে, মুদ্রণের ক্ষেত্রে 
তদানীন্তন পূর্ববঙ্গও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে 
সবিস্তারে উল্লেখ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
তিনি এও জানান কীভাবে ঢাকার মুদ্রণ ও 
প্রকাশনা উনবিংশ শতকের শেষ দিকে 
কলকাতার প্রতিস্পর্থী হয়ে উঠেছিল। 


প্রসঙ্গ জীবনানন্দ 


দেখতে দেখতে কবি জীবনানন্দ দাশের 
অকস্মাৎ ও অস্বাভাবিক প্রয়াণের পঞ্চাশ 
বছর অতিক্রম হতে চলেছে। কোনো উল্লেখ 
না থাকলেও, অনেকটা যেন সেই অনুবন্ধেই 
গত ১৩ পৌষ ১৪১১ বুধবার ২৯ ডিসেম্বর 
২০০৪ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পরিষদ ভবনে 
অনুবাদে জীবনানন্দ বিষয়ে একটি ইংরেজিতে 
লেখা ভাষণ পাঠ করলেন শিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লিন্টন বি সিলি। 
এ পোয়েট এপার্ট শীর্ষক জীবনানন্দ বিষয়ে 


| 


তার অসামান্য ইংরেজি গ্রন্থটি পাঠ করলেই 
বৌঝা যায় বাংলা ভাষায় তার কী অসাধারণ 
বুৎপত্তি সম্প্রতি মেঘনাদবধ কাব্যের 
অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন নিউ 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। আলোচ্য 
বক্তৃতায় জীবনানন্দের ইংরেজি অনুবাদ 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন 
মালয় সাগর বলতে কবি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
মালয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো সাগর না কেরলের 
মালাবার উপকূলের সমুদ্রের কথা 
বলেছেন। শেষোক্ত অনুমানটিকেই অধ্যাপক 
সিলি অনেকটা সমর্থন জানান তার নিজস্ব 
যুক্তি দিয়ে! সভায় সভাপতিত্ব করেন 
অধ্যাপক পবিত্র সরকার। বক্তৃতার শুরুতে 
অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক ক্লিন্টন 
বি সিলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি উপস্থাপন 
করেন। 


বার্ধিক সাধারণ সভা 


২৪ পৌষ ১৪১১ রবিবার ৯ জানুয়ারি 
২০০৫ বিকেল চারটায় বঙগীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের বার্ষিক সাধারণসভা পরিষদ ভবনে 
অনুষ্ঠিত VW সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 
করেন পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র 
সরকার। সভায় পরিষৎ-সম্পাদক অধ্যাপক 
রমাকান্ত চক্রবর্তী ১৪১০ বঙ্গাব্দের মুদ্রিত 
ও সভায় বিতরিত বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ 
করেন। পাঠ প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের কর্মীদের 
স্বল্প বেতন সত্বেও তাদের কর্ম-নিষ্ঠার ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। আর্থিক কৃচ্ছতার মধ্যেও 


পরিষদ গত একবছরে কী কী গঠনমূলক, 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা 
কারেন। 

' ওই সভায় ১৪১১ বঙ্গাব্দের নিম্নলিখিত 
কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম 
আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় : 


পবিষৎ-সংবাদ / ১৯৭ 


: শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 
: শ্রীঅলোক রায় 
্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য 
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী 
শ্রীকল্যাণকুমার রায় 
শ্রীনির্মলকুমার নাগ 
শ্রীহিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীগৌতম ভদ্র 
সহ-সম্পাদক : শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় 
: শ্রীঅলোক দাস 
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীঅশোককুমার রায়চৌধুরী 
উপসমিতির অধ্যক্ষ 
প্রকাশন অধ্যক্ষ : শ্রীপ্রভাতকুমার দাস 
Tea অধ্যক্ষ : শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত 
পুধিশালা অধ্যক্ষ : শ্রীসুবিমল মিশ্র 
চিত্রশালা অধ্যক্ষ : শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 
শাখা পরিষৎ সদস্য : শ্রীঅভয়চরণ দে 
(নৈহাটি শাখার প্রতিনিধি) 
আমন্ত্রিত সদস্য : শ্রীকানাইচন্দ্র পাল 
(অন্যতম ন্যায়রক্ষক) অছি পরিবদ সদস্য 


পৌর প্রতিনিধি : শ্রীসাধন সাহা 


সভাপতি 


সহসভাপতি 


১৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


প্রকাশন 
১০ পৌষ ১৪১১ রবিবার ২৬ ডিসেম্বর 
২০০৪ বিকাল পাঁচটায় পরিষদ ভবনে 
পূর্বোক্ত শোভাবতী দাস স্মারক বক্তৃতা 
প্রদানের দিন বঙ্গাব্দ ১৪১১ বর্ষের বৈশাখ- 
আষাঢ় ১ সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত 
হয়। মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, 
একটি পত্রিকার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক 
সুচিও বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক 
ইতিহাসচর্চার সূচি সংকলন সচিত্র এই 
সংখ্যাটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 
এই অনুষ্ঠানেই ঝরা বসুর লেখা সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত ১৫৫নং গ্রন্থ 
ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) 
প্রকাশিত হয়েছে। 


কলিকাতা পুস্তকমেলা 
৩০-তম কলকাতা পুক্তকমেলা ২৬ জানুয়ারি 
থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ অনুষ্ঠিত হল 
ময়দানে আউট্রাম রোডের ধারে। অন্যান্য 
বারের মতো পরিষদ প্রকাশন এবারেও এই 
মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, গত ২৮ জানুয়ারি অপরাহ্ন অকস্মাৎ 
অসময়ের বৃষ্টির দরুণ প্রচণ্ড ক্ষতি এবং 
প্রধানত বৈদ্যুতিক বিভ্রাটের কারণে ২৯ 
তারিখ মেলা বন্ধ রাখা হয়। তবে ৩০ তারিখ 
থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মেলা প্রতিদিন দু ঘণ্টা 
আগে খোলার এবং শেষের চারদিন মেলা 
রাত নটা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
এই মেলা উপলক্ষে পরিষদ বেশ কয়েকটি 
পুরাতন গ্রন্থ পুনমুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিল। 






বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড | কলকাতা ৭০০০০৬ 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার সূচি 


প্রথম খণ্ড : ১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার, 
' 81 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্বু, wl রামরাম বসু, 
৭| গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯! রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, 
হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। দ্বারাকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর 
FAY, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 
| ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়াম কেরী, ow | রামমোহন রায়, 
94 গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ব 
হালদার। 


দ্বিতীয় খণ্ড : ১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। দীনবন্ধু মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, 
: ২১। প্যারীটাদ মিত্র, ২২। ARTO চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। কৃষ্ণচন্দ্র 
৷ মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র, ২৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব 
পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্মা সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র 
ঘোষ, ২৮-২৯। স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশার্রফ হোসেন, wo | রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, 
i মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বু, লালমোহন বিদ্যানিধি। 


: তৃতীয় খণ্ড :৩১। যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। ARREA চট্টোপাধ্যায়, oo | হেমচন্দ্ 
: বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার [কাঙ্গাল হরিনাথ], 
OY ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, Or | যোগেশচন্দ্র বসু, 
৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি AY, 801 রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্ 
| সেন, ৪২1 গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু, ৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
। 881 নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
চতুর্থ খণ্ড : sul ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, 
৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৪৯। রাজনারায়ণ বসু, col রাজকৃষ্ণ রায়, ৫১। 
| মনোমোহন বসু, ৫২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৩। হরিশচন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্ 
মিত্র। 
পঞ্চম খণ্ড : esi প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ce! গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 
৫৬। অক্ষয়কুমার বড়াল, ৫৭। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৫৮। কামিনী রায়, 
৫৯। মানকুমারী বসু, vo! বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, vs | দেবেন্দ্রনাথ 
সেন, ৬২1 সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, vo | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ws | অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 
৬৫। রমেশচন্দ্র দত্ত। 
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(ii) 
ষষ্ঠ খণ্ড : ৬৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৬৭। সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ৬৮। জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুর, 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, we) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ, ৭০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৭১। রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, 
নিখিলনাথ রায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ৭২। রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় | 


সপ্তম খণ্ড : ৭৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৭৪। গোবিন্দচন্ত্র দাস, ৭৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, | 
৭৬। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
99 | চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, ৭৮। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, 
adi রজনীকান্ত সেন, ৮০। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮১। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 
দীনেন্্রকুমার রায়, ৮২। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। 


অষ্টম খণ্ড : ৮৩। চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, ৮৪। ভুবনচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ৮৫1 দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল 
বিদ্যালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ৮৬। শিশিরকুমার ঘোষ, ৮৭। অধরলাল সেন, 
CRANA চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮৮। ক্যাপ্টেন জেম্স স্টিওয়ার্ট, 
ফেলিক্স কেরী, ৮৯। চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা : হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু 
বিদ্যালকঙ্কার, দ্রবময়ী, কমলাকান্ত বিদ্যালক্কার, ৯০। দীনেশচন্দ্র সেন, সখারাম গণেশ 
দেউস্কর। 


নবম খণ্ড : ৯১। গিরিশচন্দ্র বসু, ৯২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, ৯৩। ললিতকুমার 
. বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৪। প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী, ৯৫। আনন্দচন্দ্র বেদাম্তবাগীশ, 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ু, ৯৬। উইলিয়াম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, 
মধুসূদন শুপ্ত, ৯৭। কেশবচন্দ্র সেন। 

































দশম খণ্ড £ ৯৮। উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্ ঘোষ, ৯৯। সরলা দেবী, শরৎচন্দ্র রায় 
(রাচী) ১০০। ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়, ১০১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, SOR | যোগীন্দ্রনাথ 
সরকার, ১০৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১০৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


একাদশ খণ্ড : ১০৫। সজনীকান্ত দাস, ১০৬। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 9091 বাংলা 
সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ, ১০৮। গিরীন্দ্রশেখর বসু, ১০৯। রামপ্রাণ 
গুপ্ত, ১১০। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, ১১১। একেন্দ্রনাথ ঘোষ। | 


দ্বাদশ খণ্ড : ১১২। জগদানন্দ রায়, ১১৩। শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, 
১১৪। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ১১৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১১৬। বিপিনচন্দ্ৰ পাল। 


ত্রয়োদশ খণ্ড : ১১৭। প্রমথ চৌধুরী, ১১৮। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ১১৯। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১২০। যদুনাথ সরকার, ১২১। ইন্দিরা 
দেবী চৌধুরাণী ও সরলাবালা সরকার। 


(m) 


চতুর্দশ খণ্ড : ১২২। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য, ১২৪। বটকৃষ্ণ ঘোষ, 
১২৫। অতুলপ্ৰসাদ সেন, ১২৬। চিত্তরঞ্জন দাস। 


পঞ্চদশ খণ্ড £ ১২৭1 যোগেশচন্দ্র বাগল, ১২৮। মন্মথনাথ ঘোষ, ১২৯। কালিদাস রায়, 
১৩০। সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


ষোড়শ খণ্ড 


: ১৩১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৩২। শান্তাদেবী, সীতাদেবী, 


soo | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৩৫। নজরুল ইসলাম। 


সপ্তদশ খণ্ড : ১৩৬। রাজশেখর বসু, ১৩৭। DEDA বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৮। অচ্যুৎ্চরণ 
চৌধুরী তত্বনিধি, ১৩৯। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৪০। মোহিতলাল মজুমদার, 


১৪১। বিধুশেখর ভট্টাচার্য। 


অষ্টাদশ খণ্ড ; ১৪২। রেজাউল করিম, ১৪৩। প্রবোধচন্দ্র সেন, 9881 নরেশ সেনগুপ্ত, 


১৪৫। মহঃ কুদরাত এ খুদা। 


উনবিংশ খণ্ড : ১৪৬। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৪৭। পরিমল গোস্বামী, ১৪৮। সুকুমার রায়, 


১৪৯। গোপাল ভট্টাচার্য 


বিংশ খণ্ড £ ১৫০। জসীমউদ্দিন, ১৫১। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
১৫৩। গোপাল হালদার, ১৫৪। অদ্বৈত মল্পবর্মণ। 


বর্ণানুক্রমিক সূচি 


অক্ষয়কুমার দত্ত ১২ (১ম) 

অক্ষয়কুমার বড়াল ৫৬ (৫ম) 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৬৪ (৫ম) 

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ (৬ষ্ঠ) 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ব ৩৯ 


দ্র. প্ামদাস সেন 
অতুলপ্রসাদ সেন ১২৫ (১৪শ) 
অদ্বৈত মল্লবর্মন 
দ্র. জ্রসীমউদ্দিন 
অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, 
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৭ (৮ম) 


অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১০৬ (১১শ) 


অমৃতলাল বসু 


দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 
দ্র. আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 
আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৯৫ (৯ম) 
আনন্দচন্দ্র মিত্র 
দ্র. হরিশচন্দ্র নিয়োগী 


ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ও সরলাবালা 
সরকার ১২২ (১৩শ) 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ (ওয়) 

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬ (8%) 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১০ (১ম) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮ (২য়) 

উইলিয়ম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত 


৯৬ (৯ম) 


(iv) 


উইলিয়ম কেরী ১৫ (১ম) 
উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ ৯৮ (১০ম) 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার 
A দামোদর মুখোপাধ্যায় 
একেন্দ্রনাথ ঘোষ ১১১ (১১শ) 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ৯২ (৯ম) 
কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার 
দ্র. চতুষ্পাঠীর যুগে বিদূষী বঙ্গমহিলা 
কামিনী রায় ৫৮ (৫ম) 
কালিদাস রায় ১২৯ (১৫শ) 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
a. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১ (১ম) 
কালীবর বেদান্তবাগীশ 
দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য ২ 
(১ম) 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র ২৪ 
(২য়) 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্র. রামকমল সেন 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্র. অক্ষযচন্দ্র চৌধুরী 
কেশবচন্দ্র সেন ৯৭ (৯ম) 
ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী 
৮৮ (৮ম) 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
দ্র. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী 
দ্র, অধরলাঙ সেন 
ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত 
দ্র চন্দ্রনাথ বসু 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ৭ (১ম) 
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দ্র. ব্রাম্দাস সেন 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

দ্র. জসীমউদ্দিন 
গিরিশচন্দ্র বসু ৯৯ (৯ম) 
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 

দ্র. রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৫৫ (৫ম) 
গিরীন্দ্রশেখর বসু ১০৮ (১১শ) 
গোবিন্দচন্দ্র দাস ৭৪ (৭১ম) 
গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু ৪২ 


১৭ (১ম) 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৮ (৯ম) 


চশ্তীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু ৭৭ (৭ম) 
চতুষ্পাঠীর যুগে বিদূষী বঙ্গমহিলা : হটী 
কমলাকান্ত বিদ্যালক্কার, ৮৯ (৮ম) 
চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার 
দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবাষ সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন 
সেনগুপ্ত ৮৩ (৮ম) 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২ (৭ম) 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্র. বাজশেখব বসু 
চিত্তরঞ্জন দাস ১২৬ (১৪শ) 


জগদানন্দ রায় ১১২ (১২শ) 

জন ম্যাক 
দ্র. উইলিযম ইযেইস 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার ১৩ (১ম) 





(v) 
















জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, PAAA ঘোষ, 
1 ই. ননদকুসার RS '_ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৭ (ws) 
জসীমঙউদ্দিন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোপাল হালদার, শ্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৬৯ (vs) 





অদ্বৈত মল্লবৰ্মণ ১৫০ (২০শ) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত দ্র. রাজ্রশেখর বসু . 
৷ দ্র. শশাঙ্ককুমার সেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন a. দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর 
কাব্যবিশারদ ৬৮ (vs) নজরুল ইসলাম ৯৩৫ (১৬শ) 
| দ্র. ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Ed (৭ম) : 
CAN গঙ্গোপাধ্যায় ৫৭ (৫ম) 
' তারাশঙ্কর Uday 
র র নবীনচন্দ্র দাস কবিশগুণাকর ৪৭ (se) 


দ্র. হ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 
থ মুখোপাধ্যায়, Sore নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৪ (ওয়) 


. বি 1 a নবীনচন্দ্র সেন ৪১ (৩য়) 


t 
4 


নরেশ সেনগুপ্ত 
, TAR ৮৫ (oa) দ্র. রেজাউল করিম 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিখিলনাথ রায় 
দ্র. সৌমেশ্রনাথ ঠাকুর দ্র. রামদাস সেন 


| দীনবন্ধু মিত্র ১৯ (২য়) 














৯০ (৮ম) 


দীনেশচরণ বসু * নীলরত্ব হালদার 

দ্র. গোবিন্দচন্দ্র রায় দ্র. গৌবমোহন বিদ্যালস্কার 
.দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ পঞ্চানন GENN 

দর. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ দর. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫ (ওয়) পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১১০ (১১শ) 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিমল গোস্বামী 

দ্র. মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ব দ্র. শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ৬১ (৫ম) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্রবময়ী দ্র. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায 

দ্র. চতুম্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা প্যারীটাদ মিত্র ২১ (২য়) 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮০ (৭ম) প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ১২৯ (১৩শ) 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ব প্রবোধচন্দ্র সেন 
১১ (১ম) দ্র. বেজাউল কবিম 





(vt) 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৪ (৫ম) 
প্রমথ চৌধুরী ১১৭ (১৩শ) 
প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 

দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবায সংস্কৃত পপ্ডিতসমাজ 
প্রমীলা নাগ, নিরপমা দেবী ১৪ (৯ম) 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২ (২য়) 

বটকৃষ্ণ ঘোষ ১২৪ (১৪শ) 

বলেন্দ্রঠাকুর ৬০ (৫ম) 

বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত 
পণ্ডিতসমাজ : 
কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্ 
বিদ্যার্ণব, হৃবীকেশ শাস্ত্রী, শশধর 
তর্কছুড়ামণি, পঞ্চানন way, 
ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, 
যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ, হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য 
শাস্ত্রী ১০৭ (১১শ) 


বিপিনচন্দ্র পাল ১১৬ (১২শ) 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩ (১৬শ) 
বিহারিলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 

বলদেব পালিত ২৫ (২য়) 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 


দ্র সত্যোদ্রনাথ ঠাকুব 


ব্যোমকেশ মুস্তফী ১০৩ (১০ম) 


ব্ৰজমোহন মজুমদার 
দ্র. গৌরমোহন বিদ্যালন্কার 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪ (১০ম) 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১০০ (১০ম) 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ (১ম) 


ঠাকুরদাস 


ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
মুখোপাধ্যায়, ৮৪ (৮ম) 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪৩ (ওয়) 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

দ্র. জবগোপাল তর্কালঙ্কার 
মধুসূদন গুপ্ত 

দ্র. উইলিয়ম ইয়েট্‌স 
মধুসূদন দত্ত ২৩ (২য়) 
মনোমোহন বসু ৫১ (8% 
মন্মথনাথ ঘোষ ১২৮ (১৫শ) 
মহম্মদ কুদরত্‌ খুদা 

দ্র. রেজ্রাউল করিম 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি, . দেবেন্দ্রনাথ 

মুখোপাধ্যায় ১১৮ (১৩শ) 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 

দ্র. উমেশচন্দ্র দত্ত 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২ (১৪শ) 
মানকুমারী বসু ৫৯ (৫ম) 
মীর মুশার্রফ হোসেন ২৯ (২য়) 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 

a. বামচন্দ্র তর্কালক্কার 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ১১৫ (১২শ) 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার © (১ম) 
মোহিতলাল মজুমদার 

দ্র. রাজশেখর বসু 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৩১ (১৬শ) 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১১৪ (১২শ) 
যদুনাথ সরকার ১২০ (১৩শ) 
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


দ্র অধবলাল সেন 





(vii) 
যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৩৪ (১৬শ) রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১০২ (১০ম) রায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষ্ণ 
যোগেন্দ্রন্দ্র বসু ৩৮ (৩য়) মিত্র ৭১ ডেস্ঠ) 
যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্ঘ রামানারায়ণ তর্করত্ব ৫ (১ম) 




























: দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবার সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ রামপ্রাণ গুপ্ত ১০৯ (১১শ) 
oe Gy রামমোহন রায় ১৬ (১ম) 
যোগেশচন্দ্র বাগল ১২৭ (১৫শ) সা 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭ (য়) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০১ (১০ম) 
ls > রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৭০ ভেষ্ঠ) 

দর. রামদাস সেন টি 
রজনীকান্ত সেন ৭৯ (৭ম) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মহম্মদ কদরত্‌ এ 
SEAN নী খুদা ১৪২ (১৮শ) 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪৮ (৪র্থ) . 
রাজকৃষ্ণ রায় ৫০ (8%) ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩ (৯ম) 
রাজনারায়ণ বসু ৪৯ €৪থ) লালমোহন বিদ্যানিধি 


রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নৰ. রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


eget চৌধুরী RAR, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, 
৮? ১৩৬ সুকুমার রায়, গোপাল ভট্টাচার্য ১৪৬ 


(১৭শ) (১৯শ) 
রৎকুমারী চৌধুরাণী 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪০ (ওয়) aii ja 


রাধাকান্ত দেব ২০ (২য়) 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫২ €৪র্থ) 
রাধামোহন সেন 


a. গৌরীমোহন বিদ্যালক্কার (5 Pi 
| কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য শশধর তর্কচূড়ামণি 

= ,  দ্র-বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
রামকল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচর বিদ্যার্ণব 

টং ai দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবায় 
রামগতি ন্যায়রত্ব সংস্কৃত পশ্ডিতসমাজ 


শশাঙ্কমোহন সেন ১২৩ (১২শ) 
শান্তাদেবী ও সীতাদেবী ১৩২ (১৬শ) 
শিবনাথ শাস্ত্রী ৭৫ (৭ম) 

শিশিরকুমার ঘোষ ৮৬ (৮ম) 
শ্যামাচরণ শর্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র ২৬ 


দ্র. অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


সখারাম গণেশ দেউস্কর 
a. দীনেশচন্দ্র সেন 
সজনীকান্ত দাস ১০৫ (১১শ) 
সন্ভ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ (ওয়) 
সত্যরত সামশ্রমী 
দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৭ (vd) 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৩ (৫ম) 
সরলা দেবী, শরৎচন্দ্র রায় (রীচী) ৯৯ 
€১০ম) 
4. ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী 
সীতা দেবী 
দ্র. শান্তা দেবী 
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১২৩ (১৪শ) 
সুকুমার রায় 
দ্র. শক্তি চট্টোপাধ্যায় 
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দ্র. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
দ্র. বিহারীলাল চক্রবর্তী 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৬২ (৫ম) 
সৌম্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ও 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০ (১৫শ) 
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৮ হেয়) 


দ্র. নীলমণি বসাক 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭৩ (৭ম) 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্র. জলীমউদ্দিন 
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 
দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) ৩৫ 
(৩য়) 
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র ৫৩ 
(se) 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র 
দ্র. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায় 
৮১ (৭ম) 
হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী 
দ্র. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
হৃষীকেশ শাস্ত্রী 
দ্র. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩ (ওয়) 


১ম-২০শ খণ্ড একত্রে মূল্য ১৩০০-০০ 


১ম খণ্ড : ১০০০০; 
৫ম খণ্ড : ৪০:০০; 
BH খণ্ড : ৩৫-০০; 
১৩ খণ্ড : ৬৫ ০০, 
১৭ খণ্ড : ৭০-০০; 


২য খণ্ড : ১৫০০০; 
&B খণ্ড : ৪০-০০; 
১০ম খণ্ড : ৪০-০০; 
১৪ FB": ১০০-০০, 
১৮ খণ্ড : ৮০-০০; 


৩য় খণ্ড : 20-০০, 
দম AS: ৩৫০০; 
১১ খণ্ড : 80°00; 
১৫ খণ্ড : ৪০-০০; 
১৯ খণ্ড : ৮০-০০; 


: $000; 
: ৬৫-০০; 
2০০০: 
: ৪০০০; 


: ১০০-০০, 


স্বতন্ত্র পুত্তকও পাওয়া যায়। কোনো খণ্ডে কোনো পুত্তিকার নতুন মুদ্রণ 
সংযোজিত হলে সেই খণ্ডের দাম আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। 





